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"ভ্রম ! ভ্রম | দুঃখ নাই |” ডা 


পভ্ীনেতেই মুক্তি ভাই 1” 

“যে আনন্দ ভয় প্রদর্শন করিলে সম্কৃচিত হর তাঁহ! আনন্দই নহে ।৮ 

“নি উচ্চ ভূমিতে সমারঢ, নিন্দ। ও প্রশংসা তাহার পদতলে সঞ্চরণ 
করে।? 

**আনন্দ জগতের” দাসান্্দীসের নিবেদন £-- 

প্রথমে ঘে দিন মানব নির্জনে বসিয়া একাগ্রচিন্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 
“মন, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোৌথার যাইবে ?”--সেই 
দিন ুত্রপাত হইয়া যুগনুগান্ত ধরিয়া এই প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ হইতেছে, 
ও হইয়াছে । কিন্ত তত্পরে আর এক গভীর প্রশ্ন উখিত হইরাছে, 
“মন, তুমি রোদন কর কেন? ভাবিয়া ভাবির। শীর্ণ হও কেন?" এই 
মহাঁপ্রশ্নের উত্তর দান কে করিবে? হিগালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তর 
রাজপুত্রকে এই প্রশ্ন করা হয়। তিনি পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ 
করিয়! পরশ্বর্যযে ধীদাবাত করির! বনবাসী হন। পরে মীমাংসা হইল, 
“এ জগৎ ছুঃখময়) এই সর্ঝ প্রকার ছুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি কর।” 
জগতের সেই অবস্থাতে সেই জ্ঞানই বথেষ্ট হইয়াছিল । জু্জখ-নিবৃত্তি 
হইবে কিরূপে ? না, স্থথের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে সমূলে বিনাশ কর। এমন 
কি চন্দন ও পুষ্পের দ্বাণ গ্রহণ ও গীত বাদ্যাদি শ্রবণও বদ্ধদেবের বিশেষ 
আজ্ঞায় নিষেধ করা হইল। কিন্তু হায়! তখন দুঃখের সহিত সুখরও 
একেবারে বিসর্জন হইয়া গেল। বুদ্ধদেব পূর্ণ নির্বাণ প্রবেশ করিলেন । 


[২ ] 


আর এক দিন পুণ্যতীর্ঘ নবদ্বীপে শচীপুত্রকে এই প্রশ্ন করা হয়। 
তিনও “হালছে বেহাল” করঙ্গ হস্তে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন । 
পরে মীমাংসা হইল “এ জগং ছুঃখময় ; ব্রহ্ধানন্দে মিশিয়া গিয়া এই অন্ত 
ছুঃখের নিবৃত্তি কর” তিনি তাহাই করিলেন । দেই সময় সেই জ্ঞানই 
যন দইরাছিল। এইন্ধপে সময়ে সময়ে জগতে কতকগুলি দেব- 
তাতু।স্ক এই শ্রাশ করা হ্য়। সকলেই ইঙ্ার এক এক উত্তর দান করিতে 
ভবন দয় গিযাছেস | এইকপে স্বর্গীষ প্রশ্নের উত্তর স্বর্গ হইতেই 
ভ্রগঞ্জত ভ্রমনে গু লুশিভ হইদতনে। কিন্ত বর্তমান শতার্বীতে আবও 
স্গুলি নৌক এই শ্রশ্জের আবও পরিষ্কার ও সহজ উত্তর প্রদানের 
টি এবং জ্গতের পেবা করিব্'র জন্য স্বর্গ হইতে আসিতেছেন। 
আমরা দীন দুঃখী হইয়াও তাঁহ।দিগকে সাদরে গ্রহণ ও তাহাঁদের স্বর্গীয় 
সমাচার প্রচারে প্রস্বত হইয়াছি। ইহারা সংসারত্যাগই শ্রেয়ঃ মনে 
করেন না; এবং বলেন, যে “এ জগত কেবল ভ্রমময়। দুঃখ আকাশ- 
কুন্গুদ। আদৌ দুঃখ নাই। ভ্ঞানানন্দে মিশির়1 গিয়া এই নিতান্ত ভ্রমের 
নিবৃন্তি কর।” ইহাদের অভিধানে “দুঃখ” বলিয়া কোন শব্দ নাই; 
সেই স্থানে “ভ্রম” বলিয়া একটি কথা আছে। “ছুঃখ”--সংসারের এই 
সর্বনাশকারী অমূলক শব্দ আনন্দ জগতে আর কাহাকেও উচ্চারণ করিতে 
দিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিরাছেন। ঘেখানে লোকে বলে, “ভাই, ছুঃখে 
আঁর বাচি না, ভুঃখে গেলাম,” সেই স্তানে ইহীরা শিক্ষা দেন “বল ভাই 
বল, ভ্রমে আর বাচি না, ভ্রমে গেলাম” । যেখানে ছঃখ সেইখানেই ভ্রম । 
যাহা কিছু দুঃখ, সকলই আমাদের ভ্রম ও ছূর্বলতা । বস্ততঃ “আদো 
দুঃখ নাই” এই মহাবাক্য ইহীর। প্রচার করেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলেন 
«এই জগৎ ভাঙ্গির়া এইখানেই আমরা স্বর্গ প্রস্তত করিব |” ইহাদিগের 
মতে “জ্ঞানের উজ্জ্লত। ব্যতীত, মানুষের হৃদয় মলমৃত্রপূর্ণ নরক । 
জ্ঞান ভি মানুষ পশু ।” ইহীরা যথার্থ প্রেমভক্তি জ্ঞানের অস্তর্গত বলিয়! 
জানেন, এবং বিনীত ভাবে প্রকাশ করেন যে “ভাই, ছুঃখের নাম 
করিও না। জ্ঞান উপার্জনেই জীবন অতিবাহিত কর। যদি হুর্বল 
হইফা থাক, আমরা বলসঞ্চার করিব |” ইহারা আরও বলেন “মামরা 
হুঃখাতীত) দেবগণের আনন্দ জগতে বাস করি।” ইহারা বিশেষে 
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প্রকাশ করেন যে “ন্বর্গের দেবত! জগতে আসিবেন, শুনিয়া লোক চমকিত 
হইতে ও হাস্ত করিতে পারে বটে, কিন্ত বাহ্‌ দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া যিনি 
একেবারে লোকের আত্মার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন, ভ্িনিই মাত্র 
দেখিতে পান যেন্বর্গের দেব-আত্মা স্থানবিশেষে চামার ও চখডালেরও 
হদয়গৃহে বাস করিতেছেন ।” 





ইহার! এইরূপে আবাল-বৃদ্ব-বনিতাকে আহ্বান করিয়! থাকেন £-- 

আনন্দের কথা, যে জন কহিবে, চরণে নোৌরাব তার । 
মাথার আমার, আনন্দ-সুকুট, গলার আনন্দ-হার ॥ 
আনন্দ-বসনে, আনন্দ-ভূষণে, আনন্দে চলেছি ভাই । 
উঠিতে আনন্দ, বসিতে আনন্দ, শয়নে আনন্দ পাই ॥ 
আনন্দের কথা, দিন রাত ভাবি, আনন্দে হয়েছি ভোর । 
সংসারের আোতি, বহিছে উজান, ছিড়িছে মায়ার ডোর । 
জগতের শুভ, আনন্দ সমাজে, আনন্দ-গ্রভাতকালে । 
আনন্দ-কাননে, গাইছে কোকিল, আনন্দ-গচের ডালে ॥ 
আনন্দে পাপীয়া, প্রভাতী ধরেছে, ললিত গাইছে পাখী । 
উঠিছে অরুণ, হাসিতে হাসিতে, আনন্দ-বরণ মাথি ॥ 
আনন্দের সরে, মাঁনসমরাল, চরিবে তাঁতে কি বাঁধা ? 
আনন্দ-জগতে, কান্দিবে যে জন, সে বেটা নিতান্ত গাধা । 
নয়নের বারি, হৃদয় বিদারি, এক বিন্দু যদি ঝারে। 
অনন্ত নরকে, ডুবিবে পাঁমর, কে আর রাখিবে তারে? 
বিষাদের রেখা, যদি যাঁয় দেখা, কাহারো নয়নকোণে, 
জাঁনিকতখন, মরেছে সে জন, গঠেছে নরক মনে ॥ 
ছিন্ন ভিন্ন করি, মায়ার সংসার, আবার বেঁধেছি তায়। 
আনন্দের ডোরে, আনন্দ অন্তরে ; আনন্দে পাঁগলপ্রায় এ 

দেবানন্দ নগরেতে বসতি কেবল । 

নীচ উচ্চ, নচ বাঁচ্য, পবিত্র সকল ॥ 

 সেবি ম্মোরা অনস্তের স্বাধীন মলয় । 
নিশ্চিম্ত অন্তরে নাহি কৃতাস্তের ভয় ॥ 
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ঘাঁরে প্রাণ চাষ দান করি আলিঙ্গন । 

হম্মা পরে, কি প্রীন্তরে, জুখদশয়ন ॥ 
অধীনতা--বিষলতা', স্মরি প্রাণে মরি । 
বন্ুধার, সভ্যতাব, ধার নাহি ধারি ॥ 
দীনতার, অধিকার, একদিন তরে । 

নাহি জানি, নচ শনি, মোদের অন্তবে ॥ 
স্বাধীনতা -গুণে গাগা মনোবৃত্তিমাঁলা 1% 
ধাবে দেখি, করি সুখী, নাহি জানি জালা 
মনছুঃণে, যার মুখে, বিষাদের রেখা । 
প্রাণপণে, তাৰ সন, নাহি করি দেখা ॥ 
যদি “হরি বিন্দ বারি নয়নে কাহার । 

সে নারকী মৃগপানে নাহি চাহি আব। 
বিষধরতা, থাকে কোগা, জীবনে না জানি । 
প্রফল্লতা, ছাদে গাগা, দিবা নিশীখিনী ॥ 
এ অন্তব নিবন্য স্বর্ন চার। 

কাম, ক্রোন, লোভ মোহ, কি করিবে তায়? 
ইচ্ছা! ঘাভ।, করি ভাহ1, স্বভাব স্বাপীন । 
নাহি ফিরি, কালে দ্বারে, বলি দীন হীন ॥ 


আজব অমর, গাক্সা নিবন্থর, আনন্দে কোঁগার যাই । 

মননে আনন্দে, আনন্দে আনন্দে, অজ্ঞান হয়েছি ভাই ॥ 
আনন্দে দয়, উথলি উঠিছে, াপায়ে পড়িছে মোর । 

আঁ দীন তঃখী, প্রাণ খুলে মাধ, আ্রপ্রভাত আজ তোর ॥ 
পাপা তাপী মার।, নংসার দরতে, ভাবিয়! হতেছ্ সারা । 
অমূল্য রভন, £সাণার পৃতলি, বানু তুলে আয়তোরা | 
ন্বলেছে আগুন, সহজ বিজ্ঞান, সোণার সংসারমাঝে | 

রাঁজ| প্রজ। জ্ঞানী, বিদ্যা-মভিমানী, মাথা নোয়াইবে লাজে। 
চির-আনন্দের, ধীর বজপবনি, অনন্ত আকাশে হয়। 
পণ্ডিতপাণ্ডিত্, চূর্ণ চর্ণ করি, করিতেছে দিখ্বিজয় ॥ 


পট | পপ শী শশী পপ পা পা পাস 


%* জানের শ্বাধানভাই যথার্থ । স্বাধীনতা। 
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আস্তিক নাস্তিক, বৌদ্ধভক্তজ্ঞানী, যে বলে সংসার ফীঁকী, 
শতাঁকী বিচারে, প্রস্তত আমরা, সম্ম.খ সমরে ডাকি ॥ 
বাল বৃদ্ধ আয়, নেচে আম শিশু, বুকেতে রাখিব তোরে । 
দীন ছুঃখী চাঁষা, বুকে আয় তোর, শীতল করে বা মোঁরে 
আররে অবলা বালা, ছাড়িয়ে সংসারজালা।, 
অবিশ্বীস্ত আনন্দের দেশে । 

আমার তোদের সনে, কি সম্বন্ধ মনে নে, 

কুচাঁরে চিরির। বক্ষ দেখাইব শেষে ॥ 


ইহাদের দশটি অনুরোধ । 


১। যেভাবে যেটুকু পার, দ্বিবার্তা প্রচার কর, 
যেখা সেগা যাও । 
২। দিনান্তে একটীবাঁর, ঘুচাঁতে হদয়ভার, 
আধ্যাত্সিক ষোঁগে মগ্ন হও । 
৩। একা বসি নিরজনে, উপলন্ধি কর মনে, 
“দ্বিবার্ভ” স্বর্গের সমাচার । 
9৪। আস্তিক নাস্তিক সবে, অধ্যান্স-চিন্তাঁর যবে, 
দেখিবে মগন, তারে কর নমস্কার | 
৫1 সতত একটি ফুল, হাতে করি নরকুল 
ভ্রমিও হৃদয় করি কুস্থমের ন্যায় । 
৬। সন্তোষ কমিবে যত, পাপবৃদ্ধি ঠিক তত, 
নিরানন্দ মূত্িমান্‌ নরক নিশ্চয় । 
৭। বলিও না! আর ভাই, ছুঃখাতীত কেহ নাই । 
আকাশ-কুক্ুম সত্য, ছঃখ সত্য যবে । 
৮) দ্বিগ্‌দিগত্তের জ্ঞানে, আস্ভিক নাস্তিক সনে, 


স্বাধীন চিস্তাঁয় চল গৌহে রত্ব পাবে । 
*। স্থবিমল জ্ঞান ধর্ম, »লৌকিক সমাজ কম্ম, 
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এ ছুটি স্বতন্ত্র রাখি, জ্ঞান লভ আগে । 
১০। প্রীণরপ স্বাস্থ্য ধন, রাঁখ করি প্রাণপণ, 
রাত্রিদ্িন মহাবীর্ধ্য মনে যেন জাগে ॥ 
(প্রতিদিন একবার পাঠ্য |) 


প্রবেশকালে ইহশদের সন্বল্প। 


সংসারের জরা মৃত্যু, পাপ তাপ, রোগ শোক, অনন্ত ছুঃখের নিশ্মল 
করিবার জন্য আমি অন্য দেবগণের আনন্দজগতে প্রবেশ করিলাম। 
মন্তকের উপর আকাশ, সন্মখে বৃক্ষলতা, পদতলে মৃত্তিকা এবং দিবা 
রাত্রি, অশ্টি ও বারি চিন্তা করিয়!, এই সমুদয়ের অভ্যস্তরস্থ প্রচ্ছন্ন যহ]- 
শক্তির বিষয় স্মরণ করিয়া, আমি আনন্দজগতের দেবগণের সহিত 
অকৃত্রিম বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ হইলাম । আমার আত্মা, রক্ত, মাংস ও অস্থি 
এই দেবগণের আত্মা, রক্ত, মাংস ও অস্থির সহিত এক জানিয়া জামার 
একমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের জন্য তাহাদের সহিত মিলিত হইলাম । 
প্রতিদিন “দ্বিবার্ভী” যথাসাধ্য প্রচার করিতে চেষ্টা করিব, এই অভিপ্রানন 
«দেবগণের আনন্দজগৎ” অস্কিত এই অক্ষয় চিহ্ন ধারণ করিলাম । এই 
মহোদেস্ঠ সাধনের সংকল্ে প্রকৃতি আমার সহায় হউন। 
প্ী_ 
( পাঠান্তে বন্ধুগণের সহিত আলিঙ্গন ) 





চিদভিমুখ সংসারের মঙ্গলার্থে ইহারা এইরূপ উৎসাহ দান করেন ৫ 

অলসতা পরিহরি, বাঁজায়ে বিজয় ভেরী, 
গভীর গর্জন করি, দেখ সবে উঠি; 
কিবা কার্ধ্য আপনার, সংসারের কিবা সার, 

" উরসেতে যশোহার, রাখ রাখ ধরিয়া ॥ 
মিথ্যা! জীবকায়া, মিথ্যা ভবমায়া, 
অমূলক ছায়!, ঈশ্বরের দয়া নাই। 
সংসার ছুঃসহ, স্বল্পস্থায়ী দেহ, 
মৃণ্ময় গেহ, কহিও না! কেহ ভাই ॥ 


গর] 


মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, দেখ তন্ন তন্ন করে, 
পক্কজে পঙ্ষিল সরে, পরিমল নিহিত । 
মধুমত্ত ভঙ্গগণে, সে মধুর তত্ব জানে, 
হায়রে সে সআ্ধাপানে, বায়সেরা বঞ্চিত ॥ 
বিদ্যা বুদ্ধি ধনে মানে, প্রণয় প্রমোদজ্ঞানে, 
মমতা, পাঁনভোঁজনে, কি আনন্দ জান না। 
স্বল্স্বারী করি মনে, এ সব স্বর্গীয় ধনে, 
তুলনা! তাঁড়িত সনে, দিওনারে দিও না । 
ক্ষীণজীবী প্রাণী, সত্য বলে মাঁনি,__ 

চন্দ্র স্র্য্য জিনি, ক্ষমতা এমনি আছে । 
অপাখিব ধন, মানব জীবন, 

পেয়েছ যখন, বলনা! তখন মিছে । 

সংসার সমুদ্রতীরে, বসিয়া তরঙ্গ হেরে, 
হায় ভুলি আপনারে, ক্ষুদ্র বলি ভেব না । 
তুমি অতি নীচমতি, তাঁইরে নরকে গতি,__ 
“সহায় জগতৎপতি” এ কথাটি ভুল না ॥ 

কর মিথ্যা পরিহার, ধর সত্য তরবাঁর, 
হ্যারযুদ্ধে কভু আর, ভয়ে ভঙ্গ দিওনা । 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, বিশ্বের কারণ ধরি, 
বাঁও প্রাণ পণ করি, কিছু শঙ্কা কর না ॥ 
সাঁধিবারে কন্ম, রাখিবাঁনে ধর্ম, 

পর জ্ঞান-বম্ম, আছে কোন কম্ম্ম আর? 
পাপচিস্তা ছাড়ি, পাহাড় উপাড়ি, 

চন্দ্র শষ্য পাড়ি, সাধ কার্য আপনার ॥ 
জীর্ণ দেহ তুচ্ছ মানি, অমরাত্মা মনে জানি, 
পরমাজআ্মাব্ূ প যিনি, তারে কভু ভুল না। 
ঘ ভব বৈভব তব, অপার্থিব রত্ব সব, 

স্থখ বার্তী কারে কব !-__কভু ছাঁড়ি যাব না। 
বিমানে বালুকা তুলি, নক্ষত্র টানিয়া ফেলি, 


৮ 1 


আশার আগুন জালি, অগ্রসর সঘনে । 
প্রচণ্ড প্রতাপ সহ, কর শ্রম অহরহ, 

যে কদিন থাকে দেহ, অবহেলি শমনে ॥ 
যতক্ষণ প্রাণে সহে, শরীরে শোণিত বহে, 
যতক্ষণ শ্বাস বহে, রাখ বক্ষ পাতিয়! । 
অশনিসম্পাত শত, হয়, হৌক ক্রমাগত, 
কর্তব্যে বিবত হ'লে, কি হইবে বাচিয়া ? 
পরব্রহ্গনাম ম্মরি, বালবুদ্ধ সঙ্গে করি, 
সারি সারি নরনারী, স্থমঙ্গল সাধনে, 

সদা রভ মনস্থখে, উত্সাহ-বচন মুখে, 
দেখুক নিব্বোধ লোকে, “স্ব্ধাম এখানে” । 


সী পপ পপর 


ইইাদিগেব ধন্মগ্রান্ের নাম “ন্বর্গ-সোপান”"_-অর্থাং ভগবলগীতা, বৌদ্ধ" 
ধর্ম গ্রন্থ, বাইবেল, কোবাণ-সারাংশ, চৈতন্য -ভাগবত, ব্রাহ্ম ধন্ম গ্রন্থ, 
নববিধান ও ্বর্গ-গ্রতিষ্টা একতে সরল বঙ্ছভাষার সংগৃহীত । সময়ানুসানে 
ইংরাজি ও হিন্দি অন্রবাদ হইবে । 
আনন্দ গতে৭ দাস'ন্ুদাস 
ভমর বুনাঁৰ নিবেদনমিতি | 
ইঠাঁক বিশেষ বিবরণ নিম্ন ঠিকানার জানা যাইবে । ইহার সম্বন্ধে যে 
কোন পত্রাদি নিয় ঠিকানায় পাঁঠাইতে হইবেক। আনন্দ-জগতের 
প্রচারকের দিনপাতের জন্য যিনি যাভা সাঁছাব্য করিবেন, সাদরে গৃহীত 
হইবেক। 
উর সেবক-- 
শ্রীশশধর দেবশম্মা, 
আনন্দ-গ5, নলড়াঙ্গী, যশোর । 
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রাজনৈতিক ভাগবত । 


কর্তব্য পরায়ণ মহাবীর অর্জুন কুক্তক্ষেত্র যুছক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়। 
দেখিলেন যে তাহাদিগেরই আত্মীয় শ্বজন ও গুরুজনেরা এবং অন্যান্য 
রাজারা” যুদ্ধে উপস্থিত। এই সকলকে বধ করিতে হইবে, চিন্তা করিয়া 
কাতর হৃদয় অজ্ভন ধনুর্ববাণ পরিত্যাগ করিয়া অবসন্ন হইয়া রখের উপর 
: উপবেশন করিলেন। 

তখন সারথি পাগুবসধা ভগবান্‌ শ্ীকষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ এই বিষম 
ুদ্ধকালে কেন তোমার এবপ মে:হ উপস্থিত হইল? 

দেহ ও আত্মা কি? তদ্বিষয়ে জ্ঞান না থাকাতে ধর্থাপরাযণ লোক- 
দিগের এইরূপ মোহ ও কর্তব্যবিমুখতা উপস্থিত হয়। কর্ম্ত্যাণী ব্যক্তি- 
গণের যদ্দি রূপ কাতরতা ও কর্তৃব্যবিমুখতা হত, হউক, কিন্তু কর্ম্পরায়ণ 
বাক্তিদ্রিগের কর্তব্যসাধনে স্বজীবন প্রদ্দান বা পরজীবন গ্রহণে কাতর 
বাবিমুখ হওয়া! 'কেবল অজ্ঞানতার পরিচয় মাত্র। কেন না, কাহারও 
জীবন কেহ নষ্ট করিতে পারে না; তবে কর্তব্যে পরাম্থুখ কেন? এই 
জন্য দেহ ও আত্মার প্রভেদ দেখাইয়া! আত্মতত্বজ্ঞান প্রকাল পূর্বক 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জুন, তুমি ক্ষুদ্র ছদয্বের ছুর্ববলতা। পরিত্যাগ 
করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য গাত্রোখান কর। তুমি পণ্ডিতাভিমানীর ন্যার 
কথ! বলিতেছ বটে, কিন্ত বৃখা শোক প্রকাশ করিয়া অক্ানের পরিচর 
দিতে । 
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পণ্ডিভগণ, মৃত বা জীবিত কোন ব্যক্তির জন্যই অনুশোচন৷ প্রকাশ 
করেন না। আমি যেপুর্ৰে ভিলাম না, ইহা সম্ভব নহে এবং তুমিও 
যে কধন ছিলে না॥ তাছাও সম্ভব নহে। আমরা সকলেই যেমন পুর্বে 
ছিলাম, এবং এখনও আছি সেইরূপ পরেতেও আমরা! সকলেই থাকিব) 
অতএব শোক প্রকাশ করা উচিত নহে; ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এই 
স্থল দেহ যেমন ক্রমাহ্য়ে কৌমার, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও 
সর্বাবন্থাতেই লোকের “আমি”, এই আত্মজ্ঞান থাকে সেইরূপ দেহান্তর 
প্রাপ্ত হইলেও অবস্থাস্তর হয় মাত্র, কিন্তু আত্মবিনাশ হয় না। এই কাবণে 
ধীর ব্যক্তিগণ লোকের মৃত্যুতে মুগ্ধ হন না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ 
শিতোষ বোধ ও সুখ ছুঃখ বোধের কারণ । সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হয়, 
কখন বিনষ্ট হয়, ইহা অনিত্য ; অভএব ইহ! সহ্থ কর। এই সকল সম্থন্ধ 
যাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতে পারে না» যাহার নিকটে সুখ দুঃখ উভয়ই 
তুল্য, সেই ব্যক্তিই মোক্ষলাভের যোগ্য । শীতোঞ্ণ বা সুখ ছৃঃখ সহ্য 
করায় কিছুই ক্ষতি নাই। কারণ উহাদের সহিত আত্মার কোন জঙন্গন্ধই 
নাই। যিনি এই সমস্ত অনিত্য দেহাদিতে ব্যাপ্ত, সেই অব্যয় পূরুষকে 
কেহই বিনষ্ট করিতে সক্ষম নহে। এই জমুদ্ধত্ব শরীর অনিত্য, কিন্ত আত্ম! 
অবিনাশী ও অপরিমেয়; তত্বদ্রশী পণ্ডিতগণ ইহা স্থির করিয়াছেন। 
অত এব মোহন্দনিত শোকাদি পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্য যুদ্ধে গাত্রোখান কর। 
ধিনি মনে করেন যে, এই আত্ম! অন্যকে বিনষ্ট করে, এবং যিনি মনে করেন 
যেঅন্যে আত্মাকে বিনষ্ট করে, তাহারা উন্তয়েই অক্ঞান। আত্মা কাহা- 
কেও বিনষ্ট করে না, এবং আ'ত্বাকেও কেহ নষ্ট করিতে পারে না। ইহার 
জন্ম মুত্যু নাই; ইহ! উৎপন্ন বা বর্ধিতও হয় না, পূর্ববাবধি বর্তমান, 
নির্বিকার, অক্ষয়, পরিণামশূন্য ; শরীর ঘিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয় না। 
যেমন লোকে জীর্ণবস্থ্ ত্যাগ করিয়া নৃতন বস্ত্র পরিধান করে, ঠিক সেইরূপ 
দেহধারিগণ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ পূর্বক, নূতন দে ধারণ করেন। 
শক্ট্ের হ্বারা এই আত্মাকে ছেদন করা যায় না; ইহাকে অগ্নিতেও দগ্ধ কর! 
সায় না) ইহা জলে কেদিত ঝ। বাযুতে শোধিত হইবার নহে। ইহার জন্ম 
ক্যুতে যদি সন্দেহ কর, তথাপি শোক প্রকাশ কর্তব্য নহে। জন্মিলেই 
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মৃত্যু, মরিলেই জন্ম আছে। অতএব যাহ! অপরিহার্য ভাছার জন্য বৃখ। 
শোক করা কখনই উচিত নহে। ভূতসকল জন্মের পূর্ব্বে অবাক্ত ছিল, 
যধ্যকালে জন্মিয! ক্ষণকাল ব্যক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর পরেও অব্যক্ত অবস্থ! ; 
তবে ইহার জনা আর শোক ছুঃখ কি € 

কেহ কেহ আশ্চম্যান্বিত হইয়া! এই আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন? 
কেহবা বিম্ময়পূর্ণ ভাবে ইহার বর্ণনা করেন; কেহ বা সবিম্বয়ে শ্রবণ 
করেন; কেহ বা! শ্রবণ করিয়াও কিছুই বুঝিতে সমর্থ হন না। ইহার 
আশ্চর্ষা ভাব বুঝিয়৷ উঠা কঠিন। সুখ ছুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয় তুল্য 
বোধ করিয্ন। কার্ধ্য করিলে পাপভাগী হইবে না। অতএব ন্যায় যুদ্ধে 
গাত্রোখান কর। 

এক্ষণে কম্ম যোগের জ্ঞান শ্রবণ কর। নিজ্কাম কর্মযোগ নিষ্কল হয় 
না। ধর্দ্দের অল্প অংশই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে। ভগবানে 
তক্তি শর্পণ হ্বারা অবশ্যই পরিব্রাণ লাভ করিব, এইবপ নিঃসংশন্ব বুদ্ধি 
একই হইয়া থাকে। কিন্তু বিবেঞ্বিহীন কামী জনের কামনা অনস্ত। 
যে সমস্ত লোক কামনাপরায়ণ, স্বর্গই ষাহাদিগের পরম পুরুষার্থ জ্ঞান, 
এবং জন্ম, কম্মফল, ভোগ, প্শ্বরধ্যলাভ ও বছক্রিয়। প্রকাশক বচনে যাহা- 
দিগের মন প্রলোভিত, সেই বিবেকশৃন্য ষুঢগণের বুদ্ধি সমাধি- 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয় না। অতএব ধৈধ্যাধলম্বন পূর্বক শিতোষঃ 
সুখ ছুঃখাদি সহ করিয়। ছন্্শূন্য হও এবং কোন বস্তর লাভ ইচ্ছা! ও 
কোন প্রাপ্ত বন্ত রক্ষার ইচ্ছা, এই উভয় পরিত্যাগ করিয়া! নিষ্কাম 
হও। ব্যাকুলাস্তঃকরণে নিষ্কাম হওয়া কখন সন্তব নহে। পুষ্করিণী, কূপ 
তড়াগ প্রভৃতিজে শ্নান পানার্দি যে সকল কাধ্য সম্পন্ন হয়, এক মহ! 
ভদে সেই আঅমুদায় কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঠিক সেইন্নপ 
সমুদয় বেদে যে সকল কর্মফল প্রকাশিত আছে তাহার জমুদয়ই 
নিঃসংশয়বুদ্ধি ব্রহ্মপরাষণ ব্যক্তি এক পরব্রত্ষেই লাভ করিয্বা থাকেন। 
কুজানন্দ সুমুদায়ই ব্রন্মানন্দের অন্তর্গত। কর্্র্তেই তোমার অধিকার 
হুউক, কিন্ত ফলকামন1 করিও লা। কর্মমত্যাগে যেন তোমায় প্রনৃত্ি না 
হক্গ। সংসারাসক্তি ছাড়িয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া করা 
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রস্ত কর। এইরূপ সাম্যজ্কানই যোগ বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে । সকাম 
কম্ম অতীব মন্দ। নিঃসংশয়াস্তঃকরণে কর্মযোগের অনষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। 
অতএব এই কশ্মযোগের অনুষ্ঠান কর সকাম বাক্তি অতি অন্ুদার ; তাহা- 
দের অবস্থা অতি হীন। বাহার কর্মষোগের জ্ঞান উদ্দয় হয়, তিনি এই 
২সারেই স্ুকৃত ও ছুক্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। ম্থৃতরাং এই যোগে 
যোগী হও। মোক্ষসাধক কম্মচাতৃধ্যের নামই যোগ। কর্্মযোগী কর্ম্মকল 
পরিতাগ করেন, সুতরাং জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হ্টয়া মোক্ষ লাভ 
করিয়া থাকেন। যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ অবণ্য হইতে উত্তীর্ণ হইবে, 
তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে; তদ্বিষয়ে আর 
কিছুই শুনিবার প্রয়োজন হইবে না। বৈদিক ও লৌকিক কথা শুনিয়! 
শুনিঘ্া তোমার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে, যখন মন আর অন্য বিষয়ে না গিয়। 
স্থির হইবে, তখনই তোমার যোগতত্ব উপলব্ধি হইবে । 
যিনি সব্ব প্রকার কামনা পরিত্যাগ পূর্বক আপনাতেই আপনি সন্তষ্ট 
থাকেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ । ধাহার মন দুঃখেতে অনুদ্ধিগ্র এবং স্ুখেতে 
স্পৃহাশূন্য এবং ধাহার অন্ুরাগ, ভয় ও ক্রোধ কিছুই নাই সেই মুনিই 
স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি সর্বত্রই স্তেহবিবর্জিত এবং ধিনি অনুকূল বিষন্ন 
পাইলে প্রশংসা করেন না ও প্রতিকূল বিষয়েও দ্বেষ বা নিন্দা করেন না, 
তাহারই প্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত। কচ্ছপের অনায়াসে অন্গসন্কোষসনের ন্যায় 
বিনি ঈন্জিয়গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহাই প্রজ্ঞা 
প্রতিষ্ঠিত । যত্ববান্‌ বিবেকী পৃরুষের অন্ত্রঃকরণকেও ইব্িয়গণ বল 
পুর্বক হরণ করে। ইন্দ্রিয়ের ন্বভাবই এই । ইন্জিয়সং্যম পূর্বক 
আত্মনিষ্ঠ হহয়। যিনি উপবেশন করেন তিনিই শ্থিভপ্রজ্ব। বিষয়ী- 
দিগের প্রথমে বিষয়াসক্ি উপস্থিত হয, পরে আসক্তি হইতে অভিলাষ, 
অভিলাষ ছুহীতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিত্রংশ, 
স্বৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশের পরেই বিনাশ উপন্থিত 
হয়। আত্মসধ্যমী ব্যক্তি রাগদ্ধেষশূন্য বশীভূত ইল্জিয়দ্বারা বিষয় 
ভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। শান্তিলাভ করিলেই সকল 
হুঃখ নষ্ট হম়্। প্রসন্ন আত্মার বুদ্ধিই আই স্থির হইয়। থাকে। শাভতিশুন্য 
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জনের ত্ুখের সভ্তাবনা কি? যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী ইব্ছিয়ের দাস, 
সে মহাসমুদ্রে বায়ুবিঘর্ণিত নৌকার ন্যায় দ্বীয় প্রজ্ঞাকে বিষয়ে 
নিক্ষিপ্ত করে। সাধারণ লোকের ধেঁদ্বিকু অন্ধকার রজনী, আত্মসত্যমী 
মুনিগণ সেই দিকে জাগরিত থাকেন; এবং সাধারণ লোক যেদিকে 
জাগরিত, মুনিগণের পেদিকে দর্শনশৃন্য নিশ।। জলরাশিপূর্ণ অপার 
সমুদ্রে নদনদীপ্রবেশের ন্যায়, ভোগ সকল যাহাধ নিষ্ধাম জদয় অবলম্বন 
করে, তিনিই মুঞ্জি লাভ করেন। ভোগাভিলাধী কখনই তাহ! প্রাপ্ত হয 
না। যিনি নিস্পহ, নিরহস্কার ও মমতাবিহীন হইয়া ভোগ্য বস্ত উপ- 
ভোগ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন। ব্রহ্ষজ্ঞান এইট রূপ। সমাকৃ- 
রূপে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে কেহ মুগ্ধ হয় না। ষিনি 
প্রাণান্তকালেও ক্ষণমাত্র এই ব্র্গজ্জাননিষ্ঠায় অবস্থান করিতে পারেন, 
তিনিও ব্রহ্ম নিবণণ প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই। 


কর্মযোগ। 

ইহলোকে ব্রহ্গনিষ্ঠ। ছুই প্রকার। সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ, এবং 
যোগিগণের কর্বযোগ। কনম্মানুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান লাভ করা যায় না। 
জ্ঞান ব্যতীত একমাত্র সংন্যাস দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। মুহূর্ত কালও 
কেহ কর্মশৃন্য হইয়! থাকিতে পারে ন1। লোকে স্বাভাবিক গুণের 
হারা অনিচ্ছা! গত্বেও কন্মে প্রবৃত্ত হয়। বাক্‌ হস্ত প্রভৃতি কর্মেক্িয়- 
গণকে স্থির করিয়া ঘে মনে মনে বিষয়াদি স্মরণ করে, সেই মৃঢ় প্রবঞ্চক। 
যিনি ফল কামন! ছাড়িয়া জ্ঞানেক্্রিরগণকে বশীভূত করত, কর্দেজিয় 
প্রয়োগে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব নিয়ত কম্মানুষ্ঠান 
কর। কর্মত্যাগাপেক্ষ। কর্্মকরাই শ্রেয়ঃ। কর্মত্যাগ করিলে দেহ যাত্রা 
সম্পন্ন করা কঠিন হইয়া উঠে। ব্রক্ষোদেশে যে কর্ম না হয়, তৃদ্বারা 
লোক সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে। 
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যাহারা কেবল আপনাদ্িগের নিষিত্তই রন্ধনাদি করে, ভাহার1 পাপই 
ভক্ষণ করে মাত্র। জীব অন্ন হইতে উদ্ভূত, অন্নবৃষ্টি হইতে সম্ভূত, 
বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে উত্পন্ন এবং যজ্ঞ 'কম্হইতে সমুদ্ধব হইয়াছে, কর্ন বেদ 
হইতে ও বেদ ব্রহ্ম হইতে উতপন্ন। অতএব ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত 
আছেন। যিনি বিষয় ভোগে মত্ত হইয়া এই চক্রের অঙ্বন্তী না হন, 
তিনিই পাপী, তাহার জীবন রথা। যাহার আত্মাতেই প্রীতি, আতআ্মাতেই 
আনন্দ, আত্মাতেই সত্তোষ, তীহ্ার কোন কর্ম করিতে হয় না। কারণ 
তাহার কর্ম করিলে পুণা, ও কর্ন না কবিলে পাপ, কিছুই হয় না। জ্ঞানী 
ব্যক্তির মুক্তির জন্য ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্যাস্ত কাহারও সাহাব্য গ্রহণ 
কবিতে হয়না । জনকার্দি মহাত্বাগণ কর্ম দ্বাবা জ্ঞান প্রাণ্ড হইয়াছেন, 
অতএব জাধারণের স্ষধর্খ প্রবৃত্তির জন্য কন্মানুষ্ঠান কর। কারণ ইতর 
ব্যক্তির! শ্রেষ্ঠগণের আচব্ণেরহী অনুগামী হইয়া থাকে। ইহলোকে কোন 
বস্তই আমার অপ্রাপা নাই, আমার কর্তব্যও কিছুই নাই, তথাপি আমি 
কর্মে প্রবৃত্ব। যদি আমি কর্ম ত্যাগ করি, তদর্শনে সকল মনুষ্যই 
কর্ধৃত্যাগ করিবে । আমি কর্ম না করিলে ধর্্মলোপ দ্বারা লোক নষ্ট হইবে। 
নির্বোধ লোকেরা যেমন কলপ্রত্যাশায় কম্ম করে, জ্ঞানিগণও সেইরূপ 
লোকের ধর্বরক্ষার্থে করব করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ 
ন! জন্বাইরা কর্ম্মনুষ্ঠান পূর্বক তাহাদিকেও কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবেন । 
সকল কর্্বই প্রকৃতির গুণন্বক্ূপ ইন্জরিয়গণ করুক সম্পন্ন হয়; কিন্ত অহঙ্কারী 
স্ঢ বক্তি “আমিই এ সকল কশ্মের কর্তা” মনে করিয়া থাকে । হইীজ্রিয়গণই 
বিষয়ে প্রবৃস্ত হইতেছে, ইহাই জানিয়। ষিনি গুণকর্খ্ের তত্বক্ক হন, তিনি 
কর্মে আসক্ত হন না। প্রকৃতির সত্ব রজ তম গুণে ঘাঠারা বিমুগ্ধ ও ইজিয় 
এবং ইন্ড্রিয়ের কর্মে যাহার! আসক, জ্ঞানিগণ যেন সেই মুঢদিগের বুদ্ধি 
বিচলিত ৰা! করেন | জ্ঞানীবাক্তিও স্বীয় স্বভাবানুযায়ী কর্ন করেন) 
অতঙব সকলেই সন ন্বভাবানুবস্তা, তখন ইন্িযনিগ্রহ করিলে কি হইবে ? 
সকল ইন্দিক্পেরই স্বানৃকূল বিষয়ে অন্রাগ, ও প্রতিকূলবিষয়ে বিশ্বে আছে। 
সুসুস্থ্র পক্ষে উভয়ই বাধা; এই হেতু কখনই উহাদিগ্গের বশবস্তাঁ হইবে না। 
কামই ক্রোধ ও রজ গুণ হইতে উৎপন্ন ও হুপ্পরণীয়; ইহা সুক্তিপথের 
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বৈরী। যেরূপ ধম দ্বার] অগ্নি, মলিনতা দ্বারা দর্পণ, ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ 
আরুত থাকে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে । ইন্দ্রিয়, মন ও 
বুদ্ধিই কামের অধিষ্ঠান স্থান; এই কামই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া! লোক- 
দ্িগকে বিমোহিত করে। অতএব প্রথমে ইক্িয় দমন কর এবং জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানবিনাশী পাপৰপ কামের বিনাশ সাধন কর। দেহাদি অপেক্ষা? 
ইব্জিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষী নিংসংশয়্ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ? 
সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ষে আত্মা তাহ! জানিয়া মন নিঃসংশয় কবিষ 
কামরূপ ছুক্তেপ্স শত্রুকে বিনষ্ট কর। 


জ্ঞানযোগ । 


আমি জন্মরহি'ত, অনশ্বর, তথাপি আত্মপ্রকৃতি অবলম্বন পূর্বক আত্ম- 
মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। যেষে সময়েধর্শের গ্লানি ও অধর্থের অভ্যুত্থান 
হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, 
অসাধুতার বিনাশ ও ধর্দ সংস্থ'পনার্থে অ'মি যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া 
থাকি। যে ষেরপে আমার উপাসনা করে, সে সেইবূপেই আমার অন্ু- 
গ্রহ প্রাপ্ত হয়। যে ধাহারঈই সেবা করুক, সকলই আমার সেবাপথে 
উপস্থিত হয়। কর্্মফলাভিলাধী লোক ইহলোকে প্রারই দেবার্চন! করিয়। 
থাকে। ইহলোকে কর্ম শীঘ্রই সফল হয়। বিহিত কর্ম অবিহিত কর্ম ও 
কম্মৃত্যাগ, এ তিন্সেরই গতি বুঝিয়া উঠা কঠিন। কর্ম থাকিলেও যিনি 
কর্ধশৃন্য বোধ করেন, কর্ম্ব না থাকিলেও যিনি কর্মাযুক্ত বোধ করেন, 
তিনিই বুদ্ধিমান, যোগী ও সর্বকম্মের অনুষ্ঠাতা। যিনি ফলাভিলাষ 
ছাড়িয়। তৃপ্ত থাকেন ও কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন্‌ না, তিনি পূর্ণ কন্্শ 
হইলেও কর্পুশৃন্য । যিনি অযাচিত লাভে তৃপ্ত ও ধাহার চিত্ত জ্ঞানেতেই 
অবস্থিত, তিনি'কর্্ম করিলেও কোন বন্ধনে বদ্ধ হুন'না। কোন (কান 
যোগী দেব্যজ্ই, করেন) কেহ কেহ ব্রহ্ধাগ্রিতে কন্ম্াহতি দান করেন, ব্র্ষ- 
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চারীরা সংঘমাগ্রিতে ইন্দ্রিয়গণকে ও কোন কোন যোগী ইন্দিয়াগ্সিতে 
শবাদি বিষয় আহুতি দিয়া থাকেন। ধাহার! ধ্যানমগ্ন তীঙ্কারা উদ্দীপিত 
আত্মধ্যানরূপ যোগ্াগ্সিতে জ্ঞানেক্রিয় ও কন্যোক্রয়ের কর্ম ও প্রাণবায়ুর 
কন্মন, সমুদায়ই আহতি দান করেন। দৃটত্রত যোগিগণ দ্রব্যযজ্ঞ, তপো- 
বজ্ত, ষোগযজ্ঞ) বেদপাঠ ও বেদজ্ঞান, এই কয়েকটি যঙ্ছাহুষ্ঠান করেন। 
কেহ কেহ প্রাণবৃত্িতে* অপান আহতি দিয়া পুরক, অপানে প্রাণাহুতি 
দিয়া রেচক, প্রাণ ও অপানের গ্রতিরোধ করতঃ কুস্তকরূপ প্রাণায়াম করেন। 
আর কেহ বা পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণেক্রিষ়ের আহুতি দান করেন। 
ইহারা যক্দ্বারা নিষ্পাপ হইব যজ্জাবশেষ অমৃত ভোজনপুর্র্বক ব্রহ্ম লাভ 
করিয়া থাকেন । বাহার এই ধশ্মানুষ্ঠটানের কিছুই করেন না তাহারা 
পরলোক দূরে থাকুক, মনুষালপোকও প্রাপ্ত হন না। 

দ্রব্যময় দৈবধজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞান্যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ফলপ্রদ সর্ধব- 
কর্ধই জ্ঞানের অন্তর্গত । গুরুজনের নিকটে গমন করিয়া প্রণিপাত কর, 
প্রশ্ন কর ও সেবাশশ্রাষা কর; নেই তত্বদ্রশী জ্ঞানিগণ উপদেশ দ্বারা 
তোমাকেও জ্ঞানী ও তত্বদশী করিয়া দিবেন। জ্ঞানের ন্যায় আর কিছুই 
নাই। কর্মষোগে সিদ্ধি লাভ করিলে আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান জন্িয়! 
থাকে। যিনি আচাষ্্যে শ্রদ্ধাবান্, আচাধ্যসেবায় তৎপর ও জিতেক্রিয়, 
তিনিই জ্ঞান প্রাণ্ড হইয়! মুক্তিলাভ করেন। জ্ঞানভক্তিশুন্য সন্দেহী 
জনের ইহলোক পরলোক, কি কোন স্থখ,_কিছুই নাই। অতএব জ্ঞান 
আসিতে সন্দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়। যোগানুষ্ঠান কর। 


₹ন্যাস যোগ । 


কর্দদত্যাগ ও কর্্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ। যিনি দ্বেষাকাজ্ষ শূন্য, 
তিনিই সন্ত্যাসী। সন্ন্যাস ও যোগ উত্তরই এক, একটির অনুষ্ঠানেই উভয় 
ফল লাভ হয়। তবে কর্্মযোগ বাতীত সন্ন্যাস অভ্যামে অনেক কষ্ট 
আছে। কর্মযোগী সন্ন্যাসী হইয়া শীত্তই ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করেন। ভত্ববিৎ 
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পণ্ডিতগণ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ দ্রাণ, ভোজন, আলাপ, পরিত্যাগ ও গ্রহণ 
ইত্যাদি সমস্ত করিয়াও “আমি কিছুই করিতেছি না, ইলিয়ের দ্বারাই সম্পন্ন 
হইতেছে” এইরূপ মনে করেন। পর্পত্রের জলের ন্যায় তাহাদের চিত্তে 
পাপ লিপ্ত হয়না। জিতেক্রিয়গণ নবদ্ধার দেহপুরে হুখে বাম করিয়! 
কোন কর্মে যুক্ত হন না বা অন্যকেও কর্মে লিপ্ত করেন ন। পরমেশ্বর 
ইহলোকের কর্তৃত্ব বা কম্ম স্বজন করেন না, এঞ্বং কাহাকেও ফলভাগী 
করেন না; স্বভাবতই তাহা হইয়া থাকে। বি ক'হারও পাপ পুণ্য গ্রহণ 
করেন না; অজ্ঞান অন্ধকারে জ্ঞানালোক আবৃন্ঠ বলিয়াই লোকে মুগ্ধ হইয়া 
থাকে । জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে পূর্ণব্রন্ম আদিত্যের ন্যায় 'প্রকা- 
শিত হন। পগ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চগ্ডাল, হস্তী, গো ও 
কুক্ধরে তৃল্যরূপ দর্শন করেন। এইরূপ সাম্যে ধাহাদ্িগের মন অবস্থিত, 
তাহারাই ইহ জগতে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সংসার অয় করিয়া থাকেন; 
দেহতাশগের পূর্বে যিনি কামক্রোধের দংশন সহা করিতে পারেন, তিনিই 
যোগী, তিনিই হ্থখী। এইরূপ তত্বজ্ঞানীরা পরলোকে মোক্ষলাভ করেন 
* এমন নহে, জীবন্মুক্ত হই ইহলোকেই স্বর্গন্থখ লাভ করেন। বাহা বিষয় 
মন হইতে দূর করিয়া! নেত্রযুগ্রল নিমীলিত করিলে, নিদ্রাকর্ষণ, উদ্মীলিত 
করিলে বিষয় দৃষ্টি হয়, এই হেতু ভ্রমধ্যে স্থাপন করিয়া নাসামধ্যস্থ 
প্রাণ ও অপান বায়ুর উন্ধাধোগতি রোধ দ্বারা সমভাবাপন্ন করিয়া কুস্তক 
করত যে মুনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বশীভূত ও ভয়ক্রোধার্দি বিদ্ুরিত করি- 
য়াছেন তিনিই ইহ জীবনে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মনুষ্যেরা ভগবান- 
কেই সর্কভূতের মহেশ্বর ও যজ্ঞ তপস্যার্দির ভোক্তা ও সকল লোকের 
সুজ্ৎ জানিয়। ছিরশান্তি লাভ করেন। 





ধ্যান যোগ । 


পর্ডিকেরা যাহ!কে সুৎন্যাস বলিয়াছেন ত্তাহাই যোগ; ফলাশ] ত্যাগ 
ন| করিলে যোগী হইবার সম্ভাবনা কি? ৫ষ মুনি জ্ঞান যোগ হচ্ছ 
২ 
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করেন, কমই তাহার কারণ; আর যিনি জ্ঞানযোগারূড হইয়াছেন, 
কশ্মবর্জনই তাহার কারণ। যিনি যখন সকল সংকল্প ত্যাগ করিয়া 
ভোগসাধনের আমক্কি পরিত্যাগ কয়েন, তিনিই তখন যোগারূট । আত্মার 
স্বারাই আত্মাকে উদ্ভতার করিবে; আত্মাকে অবসন্ন কারওন।; আত্মাই 
আত্মার শত্র ও মিত্র হইয়। থাকে। যে আত্মা আত্মাকে পরাজিত 
করিয়াছে, সেই আত্মাইধ্বন্ু; আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে পারে 
নাই, সে আপনি আপনার সর্বনাশ করে। জিত আত্মা ব্যক্তির আত্মাই' 
কেবল শীতোঞ্ণ, হুখছুঃখ ও মানাব্মাননা উপস্থিত হইলে আত্মনিষ্ঠ 
হইয়া থাকে। যাহার আত্ম জ্ঞানবিজ্ঞানে তৃপ্ত, বিকারশুন্য, জিতে" 
জ্িয় ও লোষ্ট প্রস্তর কাঞ্চনে সমজ্ঞান, সেই যোগীই যোগারূঢ । শত্রু, 
মিত্র, উদ্দামীন, মধ্যস্থ, ছেষ্য, সাধু ও অসাধুতে ধাহার তুল্য জ্ঞান তিনিহ 
শ্রেষ্ঠ । যিনি যোগারূঢ় হইবেন, তিনি হুদয় ও দেহ বশীতৃত করিয়া 
নিয়ত জনশূন্য স্থানে একাকী অবস্থান পূর্বক আশা, পরিগ্রহ" ত্যাগ 
করিয়। চিত্রকে ভগবচ্চিন্তারপ জমাধানে (নধুস্ত করিবেক। অতি পবিত্র 
স্থানে প্রথমে কুশ, তৎপরে চর্ম, তছুপরি বস্ত্র পাতিয়। অনতি উচ্চ, অনতি' 
নিম্ন অচঞ্চল আসন সংস্থাপন পূর্বক জিতেক্ত্রিয় ব্যকি আত্মশুদ্ধর নিমিন্ত 
তদুপরি উপবেশন করিয়া এঝাগ্রতচিত্তে যে।গাভ্যাস করিবেক। শরীরের 
মধ্যভাগ মস্তক ও গ্রাবাদেশ অবক্র ও স্থির রাখিয়া, দৃষ্টি চহপ্দিক হইতে 
আকর্ষণ পূর্বক নাশাগ্রে রক্ষা করিয়া সমাহিত হইবেক। যোগারূঢ় বাতি 
গুশাস্ত, নির্ডঘ়, ব্রন্মচপ্যাবলম্বন করতঃ সংযতচিন্ত ও ভগব২পরায়ণ 
হয়া) ভগবানেই মন অর্গণ করিবেক। এইরূপ চিন্্র সম'হিত করিলে 
নির্বাণ শাভি ও ব্রন্ষভাব লাভ হইবে। অতি ভোজন,বা অত্যলাহাবে, 
অন্তি নিদ্রায় বা অত্যল্পনিদ্রায় সমাধি হয় না। আহার বিহার কম্মচেষ্টী 
নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিতরূপে সমাধ। করিলে সমাধি লাভ হইয়। থাকে । 
জিত-আতা। ব্যক্তির মন যোগকালে নির্বাতনিষষম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির 
হইয়। থাকে, যে অ স্থাতে চিন্ত স্থির হইয়। শুদ্ধ ভাবে আত্মদর্শনে তৃপ্ত 
হয়, আত্মতত্ব হইতে আর ভ্রষ্ট হয় না এ৭ং অতীক্রির নিরতিশয় হধানুতব 
কষে? যে অবস্থাতে অন্য লাডকে আর অধিক লাভ বলিদ্পা মনে হয় না, 
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ও গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না, সেই অবস্থার নাম যোগ। সে 
অবস্থায় দৃঃখের লেশও থাকে না; এইবপজ্ঞাভ হইয়া যোগাভ্যাস 
করিবে। আত্মাতে মন স্ির করিয়! $সটলভাবে ধীরে ধীরে বিরতি অভ্যাস 
করিবে। চঞ্চল মন ষে যে বিষয়ে ভ্রমণ করে, সমুদয় হইতে তাহাকে 
আকর্ষণ করিয়! আত্মবশীভৃত করিবে। প্রাশীস্ত, রজো গুণবিহীন, পাপশূন্য, 
র্মভাবাপন্ন মুনিই স্বর্গহ্ুখ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগী আমাতেই 
সকল প্রাণী ও সকল প্রাণীতেই আমাকে দর্শন করেন, তিনি নিয়তই 
আমার দর্শন পান এবং আমার সতত তাহার উপর দৃষ্টি থাকে। যে 
যোগী আপনার স্ুখছৃংখের ন্যায় সকলেরই সুখ ছুঃখ সমান বোধ করেন 
তিনিই শ্রেষ্ঠ! কিন্তু চঞ্চল মন যেছুর্নিগ্রহ তাহার সঙ্গেহ কি? অভ্যাস 
ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে দমন করিবে। ধাহার মন বশীভৃত নহে 
তাহার পক্ষে ইহা ছুর্লভ। যিনি যোগারস্তেব পর যোগন্রষ্ট হইয়াছেন 
তিনিও ইহলোক পরলোকে কখনই বিনষ্ট হন না? জ্ঞানী ও কম্ম্মা অপেক্ষ। 
যোগী শ্রেষ্ঠ ; তুমি যোগী হও। 


বিজ্ঞান যোগ । 


সহস্র লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত্ব করেন। 
সেষ্ট ষতুবান্‌ লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমাকে বধার্থ জানিতে পারেন। 
জমার মায়ারূপ প্রকৃতি আট প্রকার, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন 
বুদ্ধি ও অহক্কার। এই' আট প্রকার প্রকৃতির নাম অপরা; ইহা ব্যতীত 
আর একটি উঞ্কৃষ্ট জীবপ্রকৃতি আছে; তাহার নাম পর! প্রকৃতি। এই 
পর! প্রকৃতিই জগৎ ধারণ করিয়। আছে। এই ছুই' প্রকৃতি হইতেই 
সমুদায় ভুতের উৎ্পত্তি। আমিই এই জগতের পরম কারণ ও প্রলয় 
কর্তী। যেমন মণিমুক্তা এক স্ৃত্রে গ্রথিত থাকে সেইরূপ এই জগৎসংসার 
আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে । জলে রসরূপে, চন্থ শৃধযে প্রভাূপে, সমুদায় 
বেছে ও" কাররূপে, আকাশে শব্বরূপে, মনুষ্যে পৌক্ুষরূপে, পৃথিবীতে 
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স্থগন্ধরূপে, অগ্নিতে তেজোরূপে, সকল ভূতে জীবনরূপে, ও তপস্থীর 
তপস্যারপে আমি অবস্থিত । আমিই সর্ধবভূতের ললাতন বীজ, বুদ্ধিমানের 
বুদ্ধি ও তেজন্বীর তেজ । সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সমুদ্য়ই আম! 
হইতে সমুত্পন্ন ও আমার অধীন; বন্যতঃ সমস্ত লোকেই এই ত্র গুণাত্বক- 
ভাবে বিমোহিত হইয়া! অ'মাকে কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারে না। আমার 
আশ্চধ্য গুণময়ী অনতিক্রান্ত! এক মায়া আছে; যিনি এক মাত্র আমা- 
তেই আশ্রয় গ্রহণ করেন' তিনিই সেই মায়! অতিক্রম করিতে সক্ষম। 
আর্ত আত্মজ্ঞানাকাজ্ী, অর্থাভিলাধী ও জ্ঞানী এই চতুর্বিধ পুণ্যাত্বা 
লোকই আমার আরাধনা করে। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ। 
জ্ঞানী আমার স্বরূপ। সেরূপ জ্ঞানী নিতান্ত ছুর্লভ। যাহারা দেবতারাধন। 
করেন তাহারা আমা হইতেই অভিষ্ট লাভ করেন। দেবপূজকের! দেবত। 
প্রাপ্ত হন; আমার ভক্তগণ এক আমাকেই প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। আমি 
যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন আছি, তাই মূর্ধেরা আমাকে জদন্মবিহীন অবায়্ 
বলিয়া বুঝিতে পায়ে না। অধিভূত, অধিদেব ও অধিযজ্ঞের সহিত ধিনি 
আমাকে জানিতে পারিয়াছেন সেই সমাহিত ব্যক্তিই ইহলোক 
পরিত্যাগ কালেও আমাকে দর্শন করিতে থাকেন। 





তারকত্রন্ম যোগ । 


যিনি পরম অক্ষয় অর্থাৎ অক্ষয় কারণ তিনিই ব্রহ্ম। বেদজ্ঞেরা 
বাহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন, স্পৃহাশূন্য যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন, 
ঘাহাকে লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মচধ্যের অনুষ্ঠান হয়, ভাহাকে কিরূপে 
প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, সংক্ষেপে শ্রবণ কর। 

ইন্জরিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া হৃদয়ে মন ও ভ্রমধ্যে প্রাণ বায়ু রক্ষা করিয়া 
যিনি যোগে ধৈধ্যাবলম্বন করেন, ও যিনি ও" একাক্ষর ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ 
করিয়। আমাকে স্মরণ পূর্বক দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। 
দেবতাগণের সহত্র যুগে ব্রহ্ধার এক দ্বিন, ও সুহত্র যুগে এক রজনী; 
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বাহার! ইহার তত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহারাই অহোরাত্রজ্ঞ বলিয়া! প্রসিদ্ধ । 
ব্রহ্মার দ্রিবসাগমে অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হয়, আর নিশা- 
গমে সেই অব্যক্ত কারণে সকলই বিন্দীন হইয়া যায়। ভূতগণ পুনং পৃনঃ 
দিবাগমে জন্ম গ্রহণ করে, নিশিতে বিলীন হয়; পুনরপি দিবসে উৎপন্ন 
ও কর্্মপর হইয়া! ব্রহ্মনিশিতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই বিশ্বের অব্যক্ত 
হইতেও অব্যক্ত আর একটি সনাতন ভাব আছে, সর্ধভূতের বিনা- 
শেও সেই ভাব বিনষ্ট হয়না। সেই ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষয় ভাবই পরম 
পৃরুষার্থ, তাহাই আমার স্বরূপ; সেই ভাব প্রাপ্ত হইলে আর নিম্মগতি 
হয় না। একাস্ত ভক্তিযোগে সেই পুরুষকে লাভ করা যার। 


রাজগুহ্য যোগ । 


গোঁপনীয় উপাসনাব সহিত ব্রদ্ষ্ভানের বিষয় শ্রবণ কর। বিদ্যার 
মধ্যে এই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহ রাজাদ্দিগেরও গোপনীয়, ও অতি পবিজ্র, 
প্রত্যক্ষ ফল প্রদ, ধর্ম্মান্থগত ও অব্যয় এবং স্থৃথে সাধন কর! ষায়। এই 
ধশ্বরিক ঘটনাকৌশল অবলোকন কর কোন ভূত আমাতে অবস্থিত 
নহে; আমি কেবল ভূতগণের অবলম্বন হইয়া রক্ষা! করিতেছি, কিন্তু 
কাহারও সহিত মিলিত নহি। যেমন সব্ধত্রগামী বায়ু নিয়তই আকাশে 
অবস্থিত, সেইরূপ সর্বভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে । আমি আত্ম- 
মায়ায় অবস্থিতি করিয়া পুর্ব কর্ধান্ুমারে প্রলয়ের পর পুনঃ পুনঃ প্রাণি- 
গণকে স্বজন করিতেছি । প্রতি কেবল আমাকে অবলম্বন করিয়া এই 
জগৎ সট্টি করিতেছে। আমি সর্ধ্বভূতের মহেশ্বর ও মনুষ্য তনু আশ্রয় 
করিয়াছি। অবোধের! আমার তত্ব বুঝিতে ন। পারিয়া তাচ্ছল্য প্রকাশ করে। 
যাহার। বৃথা আশ। বৃথা কর্ম ও বুথ! জ্ঞানপরায়ণ সেই বিচেতন লোকের 
রাক্ষসী, আমুরী ও মোহিনী প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া থাকে। মহাত্বার! 
দ্বৈবী প্রক্কৃতি অবলম্বন করিয়া, আমাকে নিত্য জগৎকারণ জানিয়া অনন্য- 
মনে আরাধন! করেন। ফোন কোন ব্যক্তি ভক্তির সহিত দৃঢ় ব্রত হুইয়া 
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সঘতে আমার নাম সংকীর্তন ও উপাসন। করিয়া থাকেন। কেহ বাজ্ঞান 
ষজ্জের দ্বারা, কেহ এক ভাবিয়া, কেহ বা পৃথক ভাবিয়া, কেহ সর্বাত্মক 
বন্ধ কদ্রাদ্িরপে আমার উপাসনা করেন। আমিই যজ্, আমিই স্বপ্া, 
অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি, আমিই উঁষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই হোমাদি সাধন, আমিই 
অগ্নিও আমিই হোম। আমিই জগতের পিতা, মাতা, পিত'মহ, বিধাতা 
ও জ্বেয় পদ্দার্থ, পবিত্রতা, কার ঝকৃ, সাম. ও যজু। আমিই গতি অর্থাৎ 
কল্মফল, ভর্তী. প্রভু, সাক্ষী, ভোগম্থান, শরণ, হুহৃত। প্রভব, প্রলয়, আধার, 
নিদ্ান, বীজ, এবং অব্যয় । উত্তাপদ্ান, বারিবর্ষণ ও বারি আকর্ষণ 
আমিই করিতেছি, আমিই অমৃত ও মুত্যু, সৎ ও অসৎ । আমি সকলের 
পক্ষেই একরূপ, কেহ আমার প্রিয়, কি অপ্রিষ্ব নাই; যে আমার সাধনা 
করে, সেই আমাতেই অবস্থিতি করে। যাহারা অত্যন্ত পাপী, যাহারা 
কৃষিরত বৈশ্য ও জ্ঞানহীন শুদ্র, এবং স্টীলোকেরাও আমাকে আশ্রয় করিলে 
পরম গতি লাভ করিতে পারে। 


বিভৃতি যোগ। 

মহযিগণ বা সুরগণেরাও আমার অবির্ভাব জ্ঞাত নহেন। কারণ আমি 
সকল বিষয়েই মহর্ষি ও স্ুরগণের আদি। আমিই বুদ্ধি, আমিই জ্ঞান, 
বাকুলতা, ক্ষমা, ও সত্য; শম, দম, সুখ, ছূঃখ, জন্ম মৃত্যু, ভয় ও অভয় 
সকলই আমি। অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপস্যা, দান, যশ ও অযশ, এই 
ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকলই আম! হইতে উৎ্পক্ষ। ধাহার। আমাতে মন প্রাণ 
অর্পণ করিয়াছেন তাহারা পরম্পর আমার বিষয়ে কর্থেপকথন করিয়া ও 
আমার নাম কীর্তন করিয়া সন্তোষ ও শাস্তিলাভ করেন । ধীহার। এরূপ 
করেন, অমি তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রদান করি, তদ্ধারা তাহারা আমাকে 
প্রাপ্ত হন। 

আমার বিভূতির শেষ নাউ । প্রধান প্রধান বিভূতির বিষ্য় শ্রবণ কর। 
সকল ভুতের আমিই আদি, আমিই মধ্য, আমিই পস্ত। আমি জ্যোতি- 
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গুলী মধ্যে হর্যয, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ, দেবের মধ্যে ঈক্্, ইজ্িয়ের মধ্যে 
মন, ভূত মধ্যে চৈতন্য, গিরি মধ্যে সুমেরু, পুরোহিত মধো বুহস্পতি, 
সেন! মধ্যে কার্তিকেয়, জলাশয় মধ্যে* সাগর, বাকা মধ্যে ও, যজ্জের মধ্যে 
জপযজ্ঞ, স্থাবর মধ্যে ছিমালয়, বুক্ষ মধ্যে অশ্বখ, দেবর্ষি মধ্যে নারদ, 
মনুষ্য মধ্যে রাজা, আয়ুদ মধ্যে বজ্র, প্রজা উৎপত্তির কারণস্বরূপ কন্দপ+ 
সপ মধ্যে বাহুকী, দৈত্য মধ্যে €হলাদ, সংগ্্যাকারী মদ্যে কাল, মুগ 
মধ্যে মগেন্দ্র, আ্োত মধ্যে জান্শী, বিদ্যা মধ্যে অধাত্ব বিদ্যা, বাদী মধ্যে 
বাদ, অক্ষর মধ্যে অকার, সমাসের মধ্যে ছবন্্, কালের মধ্যে অন্ত, বিধাতৃ- 
মধ্যে বিশ্বতোমুখ বিধাতা । মৃত্যুও আমি, প্রাণীর উদ্ভবও আমি । নারী মধো 
কীর্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমাও আমি, এবং আমিই 
খতু মধ্যে কুস্মাকর বসম্ত। আমিই তেজন্বীর তেজ, জয়, ব্যবসায় ও 
সত্ববান্দিগের সত্ব। পাগুব মধ্যে অজ্জ্ন, দ্মনকারীর দণ্ড, গোপনীয় 
বিষয় মধ্যে মৌনভাব, জ্ঞানীদিগের জ্ঞান, ও মকল ভূতের বীজই আমি। 
আমার দিব্য বিভূতির অস্ত নাই। এই আমার সংক্ষেপ বিবরণ। এক্ষণে 
। বিস্তৃতরূপে জানিবার প্রয়োজন নাই, কারণ একাংশের দ্বারা মাত্র আমি 
এই চরাচর সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রঠিয়াছি। 





বিশ্বরূপ দর্শন । 


আমার বিশ্বরূপ দর্শন কর। আমার শত সতত্র রূপ, নানাব্্ণ ও নানা- 
বিধ আকার অবলোকন কর। আমার দেহে এ দেখ আদিত্য সকল, 
বন্দু, কুদ্র, আশ্বিন্মীতনযনদ্বয়, মকুদ্গণ ও অদৃষ্ট পূর্র্ব বহুবিধ বস্ত রহিয়াছে। 
বিশ্বসংসার আমার শরীরে একত্রাবস্থিত, এবং অন্যান্য যাহা কিছু 
সমুদ্রয়ই নিরীক্ষণ কর। সামান্য চক্ষুতে আমাকে দর্শন করা সত্ব 
নহে; জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আমার অলৌকিক যোগ অবলোকন কর। আমাতে 
বহু মুখ, বহু নেত্র, বহু অস্ভুত দৃশ্য আছে। আমার অন্তর দিব্যালক্কারে 
ভূষিত ও নাঁন। দিব্য জন্ত্ে স্ভিত; দিব্যমালা ও অন্বব শোভিত, সুগন্ধ 
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চর্চিত; আমি আশ্চধ্য দেব, অন্ত ও বিশ্বতোমুখ। আকাশে সত্তর সূর্য্য 
যুগপৎ উখিত হইলে, আমার বিশ্বরূপের জ্যোতিরাশির সহিত কিঞ্চিৎ 
সাদৃশ্য হইতে পারে। আমার দেহঞ়ধ্যে সমত্ব দেবতা, জরামুজ, অগুজ, 
ক্লেদজ, উদ্ভিজ্জা্দি এবং ব্রহ্মধষিগণ ও উরগগণ সকলই বর্তমান। আমার 
নেক বাহু, অনেক উদর, বহুমুখ ও বহুচক্ষু, কিন্ত সেই অনস্তরূপের 
আদি, অন্ত ও মধ্যম, কিছুই দুষ্টিগে:চর হয় না। আমিই অক্ষর, জ্ঞাতব্য, 
নিত্য, সংসারের আশ্রয়, নিত্যধর্ম্ের পরিপালক, উতৎপত্তিশ্থিতিলয় শূন্য, 
অন্ত বীধ্য। চন্দ্রা সদৃশ নেত্র, মুখমণগ্ডলে হুতাশন; আমি একাকী 
হইয়াও, স্বর্গ ধরা ও আকাশ সব্ধদিকই পরিবাপ্ত রহিয়াছি। আমার 
এইরূপ ভয়ঙ্কর অছুতরূপ নিরীক্ষণ করিয়া, এই ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে। 
হুরগরণ সভয়ে শরাপন্ন হইতেছেন, কেহ বা ত্রাহি ত্রাহি বলিয়৷ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে প্রার্থনা করিতেছেন, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা স্বস্তি উচ্চারণ পূর্বক স্তব পাঠে 
প্রবৃত। রুত্র, আদিত্য, বনু, সাধ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বিশ্বেদেবাছি 
অমরুংগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, অহ্থর, যক্ষ, সিদ্ধ সকলেই জবিস্ময়ে আমার 
বিশ্বরূপের প্রতি চাহিয়া আছেন। যেমন নদীপ্রবাহ সাগর মুখে প্রবাহিত 
হইয়া! তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ বীর পুরুষগণ আমার তেজোময় মুখ 
মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। আমি প্রজলিত মুখমণ্ডল বিস্তার করিয়া 
সমস্তলোক গ্রাম করিতেছি, সকলে আমার সম্মুখে নমস্কার করে, 
পশ্চাতে নমস্কার করে, চতুর্দিকেই নমস্কার করে। যেরূপ পিতা পুত্রের, 
বন্ধু বন্ধুর, স্বামী প্রিয়ার দোষ সহা করেন, সেইরূপ আমি ভক্জের 
অপরাধ ক্ষম। করিয়া থাকি । বেদ পাঠ, তপস্যা, দান, বজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও 
কেহ আমার এই বিশ্বর্ূপ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। যিনি আমার কণ্ম 
করিয়। থাকেন, আমাতেই অনুরক্ত, পারিবারিক মায়। বন্ধন হইতে মুজ, 
নির্ধ্িরোধী তিনিই আমাকে লাভ করিয়া! কৃতার্থ হন। 
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ঘি আমান্ছে দৃঢ় মন রাখিতে অক্ষম হও ; অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে 
প্রাপ্ত হ্টবার জন্য প্রয়াস পাঁও। যদ্দিসেই অভ্যাস যে'গও দুঃসাধ্য হয়, 
তবে আমার প্রতি সাধনার্থ, ব্রত পূজা, নাম সুতস্বীর্তন ইত্যাদি কণ্মানুষ্টান 
কর, তাহাতে ও মুক্তি লাভ করিবে । যৃদ্দি তাহাও না পার, একমাত্র অ:মা- 
কেই সার জানিয়া, স্থির মনে তোমার জমন্ “কর্মের ফল. পরিত্যাগ কর, 
তাহাতেও মুক্ত হইতে পারিবে। বিবেকহীন অভ্যাস হইতে" জ্ঞান 
শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান অপেক্ষ। ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানাপেক্ষা কম্মকলত্যাগ শ্রেষ্ঠ । 
কর্মফলের আশা ত্যাগ করিতে পারিলেই চির শান্তি। 

ধিনি দ্বেষশুনা, মৈত্র, কৃপালুও মায়াশৃন্য, অহঙ্কারশূন্য, ক্ষমাশীল, 
প্রসন্ন, অপ্রমন্ত, সং্যতপভাব ও দৃঢত্রত, ও সুখে ছুঃখে যাহার অমজ্ঞান 
এবং আমাতেই যাহার মন ও বুদ্ধি অপিতি, তিনিই আমার প্রিয়। ধাহা 
হইতে কোন ব্যক্তিই উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি স্বাতাবিক হর্ষ হইতে মুক্ত, ভয় 
ও উদ্দেগশূন্, নিষ্পৃহ, -শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতশূন্য, ব্যাধিশূন্য ও নিক্ষাম, 
পাপপুণ্যাবোধ্বহীন ও অনাসন্ষঃ এবং যিনি নিন্দা ও প্রশংসা সমান জ্ঞান 
করেন, মৌনী, যথালাভে সন্ষ্ট, কোন স্থানেই নিয়ত অবশ্থিতি করেন না, 
স্থির ভক্তি ও স্থির মন এবং র্্ামতপাযী তিনিই আমার প্রিষ্ব পাত্র। 





প্রকৃতিপুকষবিবেক যোগ । 

এই দেহকে ক্ষেত্র বলে। যিনি শরীরের বিষয় জ্ঞাত তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। 
ভগবান সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের ষে 
বৈলক্ষণ্য জ্ঞান তাহাই যথার্থ জ্ঞান । সেই ক্ষেত্রের যে ধর্ম, যেরূপ ইন্দি 
বিকার, যেরূপে প্রন্ণৃতি পুষ্ট যোগে উত্পত্তি, অন্য, হইতে "যেরূপ পৃথক 
ভাব, ইত্যাদ্দি সংক্ষেপে শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ প্রভৃতি খষিগণ তটস্থা লক্ষণ 
ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা বেদ স্থির করিয়াছেন। 

পঞ্চ মহাভূত, অহস্কার, বুদ্ধিমূল! প্রক্কৃতি, দশ বাহ্যেত্রিয় ও মন এবং, 
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পণ ইন্জরিয়বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, হুখ, ছুঃখসংঘাত, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ও 
ধৈর্ধ্য এই মস্ত ক্ষেত্রধম্ম, অমানিতা, অদাভ্তিকতা, অহিংসা, ক্ষাস্তি, 
সারলা, আচার্স্যোপাসনা, শৌছ, স্থির; দ্হসং্যম, বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিত্ 
ও জন্ম মৃহবা, জরা, ব্যাখি, দুঃখ) আলোচনা, আসক্তি ত্যাগ, ইষ্টানিষ্টে সম- 
জঙ্ন, আযভিচ্বারিণী ভক্তি, নির্জীন অবস্থান, জনতায় বিরাগ, আত্মগ্ঞান- 
পরায়ণত ও তত্তবক্জানার্থ দূ্ন, ইহাই জ্ঞান, ইহা ব্যতাত মকলই অন্দ্রান। 

স্বনাদি ব্র্দই দ্্েয়। তিনি সৎ ও অসৎ এই উভয়ের কিছুই নহেন। 
বাহার চর্ণ, চক্ষু, কর, মুখ ও মস্তক সর্নাত্রই বিদমান, শ্রবণশক্তিও ধাহার 
সহত যুক্ত আছে, তিনি সমস্ত লোকে ব্যাপ্নি হইয়া! ইন্ত্রিযর় ও" রূপরমাদি 
প্রকাশ করেন তিনি সঙ্গহীন, জগতাপধার নিগুণ ও সমস্ত গুণের পালক। 
তিনি সর্বভুতের অন্তরে ও বাহিরে, অদ্দ্রেয় বত্দূরে ও অতি নিকটে 
অবস্থান করেন। তিন ভূত মধ্যে ভাখণ্ড হইয়াও বিশুক্ত ভাবে অব- 
স্থিত ৪ সন্ধভূতের ভর্তা, জ্যোতি, অপ্ধকাব হইতে প্রকাশস্বরূপ, জ্ঞান, 
হয় ও জ্ানগম্য | রর 

প্রকৃতিপুরুষ মনাদি; দেহ ও ইন্ট্রিয় বিক/র মার, সুখ দুঃংখাদি গুণ 
প্রকৃতি হইতেই উত্পন্ন। দেহ ও হীন্দ্রযকর্তুত্ব' বিষয়ে প্রকৃত্তিই কারণ? 
হখছুঃধবিষয়ে পুফ্নই কারণ। পুঙ্ৰ একতিদেহে থাকিয়।, মুখ হুংখাদি 
ভোগ করেন; হান্দ্রঃসংনর্গথই সদনৎ যোনিতে জন্মের কারণ। পুরুষ 
দেহে বর্তমান থাকিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক, মাচ্মী, অনুগ্রাহক, বিধাতা, 
প্রতিপালক, ঈশ্বর ও অস্তমামী। যিনি পুরুষ ও প্রকৃতিঘখণ অবগত, তিনি 
লমুদয় বিধি পরিক্্যাগ করিলেও মুগ্ধ হন। কেহ কেহ ধ্যান ও মনঃ সন্মি- 
বেশে দেহমধ্যে আত্মাকে, দর্ণন করেন; কেহ সাধখ্য অর্থাৎ প্রকৃতি 
পুরুষের বিভিন্নতারূপ যোগে, কেহ বা কন্মযোগে আমার দশন লাভ করেন। 
কেহ বা আয্মতত্ব না জানিঘ্বা আচাফ্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া 
তদ্রপে আমার উপালন করেন, ভাহারাও মু. হন । সমুদায় পদার্থক্ষেত্র 
ও ক্ষেত্রঙ্ছের যোগে উৎপন্ন । আত্ম কিছুই করেন না। প্রকৃতিষ্থ সমস্ত. 
ভূতের ভিন্ন ভিন্ন ভাব যখন কাহাবও নয়নপথে পতিত হয় ওধন তিনি 
প্রকৃতি হইতে ত্রদ্ম লাভ করেন। যেমন আকাশ সমস্ত পদার্থে থাকিয়াও 
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কিছুতেই লিপ্ত নহে, সেইরূপ আত্মা সমস্ত দেহে থাকিয়াও কখন লিপ্ত 
নহেন। ,যেমন এক হৃগ্যালোকে সমুদ্বার লোক প্রকাশিত, সেইরূপ এক 
গেত্রী অর্থ।ৎ আত্ম। মমস্ত দেহ প্রকাশিত করেন। জ্ঞানচক্ষুতে যানি 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র্জের প্রভেদ দর্শন করিতে পারেন ও ভৌতিক প্রকৃতি হইতে 
মুক্তির উপায় জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই পরম মোক্ষ লাভ করেন। 





গুণত্রয় বিভাগ যোগ । 

যোনিমাত্রেই যে সমস্ত মূর্তি উত্পন্ন হয় মহত্প্রন্ৃতিই সেই সমস্ত 
যোনি এবং ভগবানই বীজদাতা পিতা। সত্তর, রজ, তম, তিন গুণ "অব্যয় 
দেহীকে অবলম্বন করিয়া আছে। নিম্মলত্বহেতু সত্বগুণ দীপ্রিময় ও 
নিরুপ্রব, মনুষ্যুকে সুখী ও জ্ঞানী করিয়া থাকে। অনুরাগরূপ রঙ্ছো গুণ 
অপ্রাপ্তাভিলাষ ও আসক্তি হইতে উত্পন্ন এবং মনুষ্জরকে কন্দবন্ধনে বদ্ধ 
করে।  তমোগুণ অজ্জঞানাদ্ধকার হইতে উৎপন্ন হইয়া মন্ষ্তাকে মোঠিত 
করে, এবং প্রমাদ আলস্য ও নিদ্র। দ্বারা বদ্ধ করে। সত্তগুণে জীব সুখী; 
রজে। গুণে কম্মাসক্ত, তমোগুণে অক্ঞানাবস্থায় অনবধানে অবস্থিত। "সত্ব 
গুণ বৃদ্ধি পাইলে সমুদয় ইল্জির দ্বারে জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে। রজো- 
বৃদ্ধিতে লোভ, কর্মারস্ত; প্রবৃত্তি, অশম ও স্পৃহা উৎপন্ন হয়। তমোবৃদ্ধিতে 
বিবেকভরৎংশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়। সান্তিক কর্মের ফল 
সুনির্দল শখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্মের ফল 
অজ্ঞান । সত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে-লোভ ও তম হইতে প্রমাদ, মোহ, 
ও অজ্ঞান উতৎ্পন্থ হয়। সাত্তিক মনুষা উদ্ধীলোক, রাজমিক মনুষা নর- 
লোক ও তামসিক্ষ মনুষা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য এই *গণত্রয় অতি- 
ক্রম করিয়া, জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হইতে উদ্ধার হইলে মুক্ত হয়। প্রকাশ, 
প্রবৃত্তি ও মোহ উৎপন্ন হইলে ধিনি দ্বেষ প্রকাশ করেন না ও* এ সকল 
নিব হইলেও যিনি আকাজ্্ষা করেন না তিনিই ত্রিগুন্মতীত। যিনি 
উদামীনবৎ, আমীন, সখ দুঃখে অব্টনিত ও “গুণ সকল স্ব স্ব কার্যে 
নিচুন্ত আছে তাহার সহিত আমার কোন নশ্বন্ধ নাই" এইরূপ বিবেচনার 


[ ২০ 
সহিত ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিতে পারেন ও যিনি আত্মনিন্1া ও আত্মপ্রশংসা, - 
মার্নাপমান শক্র মিত্র সমান জ্ঞান করেন .ও যিনি সর্দ্বকর্ম্ত্যাগ্লী হইয়া. 
একাত্ত ভক্তির সহিত সেই ব্রদ্ম,নিত্যমোক্ষ, শাশ্বত ধর্ম, অথণ্ড হুখাস্পদ্ক- 


স্বরূপের সেব1 করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। 





পুকযোত্তম যোগ । 

সংসাবস্বরূপ এক অব্যয় অশ্বখ বৃক্ষ আছে। উর্থাভাগে তাহার মূল ও 
অধোভাগ্ে শাখ। অর্থাৎ ভগবান্‌ তাহার উদ্ধ মূলে ও সষ্টিকূপ শাখাদি তাহার 
অধোভাগে। সমস্ত বেদ এরৃক্ষেরপত্র। যিনি গ্রবৃক্ষ জ্ঞাত হইয়াছেন 
তিনিই বেদজ্ঞ। এ বৃক্ষশাখ। উদ্ধো ও নিন বিস্তৃত ও সত্বাদি গুণে বর্ধিত। 
রূপরসাদি বিষয় উহার পত্র, এবং ধর্মাধর্ম্ের মূল জমুদয অধোদেশে ইহ- 
লোকে বিস্তীর্ণ। ক্রীই বৃক্ষের রূপ দর্শন করা যায় না, উহা! অনাদি ও 
অনন্ত “একেবধট্র মমতাশুন্য কঠিন বিচার” রূপ তীক্ষ অস্ত্রে এ বৃক্ষছেদন 
করিয়া উহার বদ্ধ মূলম্থ বস্তর অনুসন্ধান কর। “যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর 
সংসারে ফিরিতে হয় না ও ধাহা হইতে এই সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হই- 
য্াছে সেই আদিপুকষের শরণ লইতেছি” £ইবূপ একান্্ব ভক্তিযে!গে 
তাহার অন্বেষণ করিবে। চন্ত্রতুর্ধ্য ও বহু ধাহাকে প্রকাশিত করিতে 
অক্ষম, যাহ! লাভ হইলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, আহাই আমার 
পরমপদ। যেমন সমীরণ কুহুম হইতে সৌরভ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, 
সেইরূপ জীব শরীর লাভ ও শরীর" ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিরগণকে লইয়। 
 চলিয়। যায়। শ্রোত্র, নেত্র, ত্বক, রসনা, ভ্রাণ এবং মনের মধ্যে অবাশ্থিতি 
করিয়া জীব'ব্ষিয় .ভোগ করিয়া থাকে। মুঢ়গণ দেহন্ছ, বিষদ্থভোগী, 
ইন্তরির্ম্প্ন সেই জীবকে কৃখন প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যোগীরা 
বিশেষ হতে তাহাকে নিরীক্ষণ করেন। মূটের। যত্ব করিয়াও কিছুই; 
দেখিতে পায় না। আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সাহত 
শগীর মধ্যে থাকিয়া চতুর্বিধ ভক্ষ' পাঁক করি। আমি সর্বশরীরে গ্রবেশু 

করিয়া স্ৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন করি। 
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ক্ষর ও অক্ষর নামে ছুই পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে ভূত সকলক্ষর 
এবং কুটস্থ চৈতন্যরূপ ভোক্তাই অক্ষর। ইহা! ব্যতীত পরমাত্বা নামে এক 
উত্তম পুক্তষ আছেন ; তিনিই চরাচর্রে সমুদয় পালন করিতেছেন। ক্ষরা- 
ক্ষর অপেক্ষা দ্িনিই' শ্রেষ্ঠ ও পুরুষোত্তম বলিয়! কীর্তিত। 

এই অতি গুহ্য শাস্ কীর্তিত হইল। ইহা জ্ঞাত হইলেই লোক বৃদ্ধি- 
মন্‌ ও কৃতকার্য হইয়া থাকে। 


সিটিতে 


দৈবান্ুর সম্পদ বিভাগ যোগ । 


দৈব সম্পদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধাহারা জন্ম গ্রহণ করেন, তীহারাই 
অভয়, চিন্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ|, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা- 
বর্জন, দীনে দয়া, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা ইত্যাদি গুণ প্রাপ্ত হহয়া 
থাকেন। যাহারা আহর সম্পদে দৃষ্টি রাখিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা 
দত্ত, দর্গ, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠঠরতা ও -অন্ঞানসম্পন্ন হয়।, দৈব সম্পদ 
মোক্ষের হেতু, আর আহ সম্পদ বন্ধন্নের কারণ। যাহাদিগের অন্থুর- 
স্বভাব তাহারা ধর্ম্মাধর্ম কিছুই জানে না। তাহারা এই সংসারকে অসতা, 
স্বাভাবিক, ঈশ্বরশৃন্য ও স্থ্ীপুক্ষষসস্ত, কামজনিত বলিয়া প্রকাশ করে। 
তাহার] কামভোগই পুকুষার্থ বলিষা স্থির করে ও শত শত আশাপাশে 
বদ্ধ হইয়া চৌমা্যাদি দ্বারা অর্থভাগ্ডার পূর্ণ করে। "অদ্য আমার এই লাভ 
হইয়াছে, “আমার এই মনোরথ পূর্ণ হইবে»? “আমার এই ধন আছে 
.পআবার আমার এই ধন লাভ হইবে, “আমি এ শক্র নষ্ট করিয়াছি,” 
“উহাকেও বিনাশ করিব” “আমি ঈশ্বর,” “আমি ভোগখ?” “আমি সিদ্ধঃ 
“আমি বলবান্‌'* “আমিই সুধী, “আমি বড় ধনী, “আমি বড় কুলীন,” 
“আমার মত কে?” «আমি ষাগাদ্ি করিব” “আমি দান করিব'? 
“খুব আমোদ করিব” এইরূপ অজ্ঞানে তাহার! অভিভূত হয়া থাকে। 
কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের ত্রিবিধ দ্বার । যিনি এই' ত্রিবিধ 
দ্বার হইতে উদ্ধার হইয়াছেন, তিনি আপনার মনরশাচ করিয়া পরম 
গতি লাভ করেন। ৃ 
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শদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ । 


লোকের স্বাভাবিক শ্রস্ধা তিন প্রকার, সান্তিক, রাজমিক ও তামামিক। 
গকল লোকের শ্রন্ধাই সত্বানুন্ূপ হইয়া থাকে। পু+ষও অদ্ধাময়, 
তবে যাহার পু শ্রদ্ধা যেক্রুপ, পরেও সেই রূপ হইবাথাকে। সাক 
সাধুগণ দেবগণের পুজা; রাজসিকগণ যক্ষ রক্ষের পুজা, ও তামামিকগণ 
ভূত প্রেত পুজা। করিয়া থাকেন। যাহারা দাত্তিক, কামী, রাণী ও বলী 
হইয়া! শান্ধুবিধ্র অতিরিক্ত ভয়ঙ্কর তপস্যাদ্বারা আত্ম।কে বুথা রেশ 
প্রদার করে, তাহারা অতিশয় তুর স্বভাব। ূ 

আহার তিনি প্রকার, যজ্ঞ তিন প্রকার, তপস্যা তিন প্রকার একং 
দ্ানও তিন প্রকার। জীবনবর্দক, উতসাহবদ্ধকক) বলবপ্াক, আবোগ্য- 
সম্পাদক, সুখ ও কুচিত্ছ্ক্৯ সরস, স্গিপ, স্বায়া ও উত্তম আহারই সাত্বিক- 
গণের মতি প্রিয় আহার। ছুঃখ শোক ও রোগদায়ক কটু, আয্ন, লবণময়, 
অতি উঞ্চ, অতি উগ্র ও রুক্ষ আহারই রাজসিকেরা হচ্ছা করে। আর' 
বহু বিলম্বে পক, নিরস, ছূর্প্ধমর, পথ,ধিত, উচ্ছিষ্ঠ ও অপবিত্র আহারই 
তামসিকদ্িগের আহার। ্ 

নিক্ষাম মহাতআ্ারা এক মনে ও কর্তব্যজ্ঞানে যে প্রয়োজনীঘ্ব যজ্জঞানু- 
টান করেন, তাহা নাত্তিক্ক যক্ত। কলাকাত্। ও দন্ত একাশ ধরিবার জন্য 
যে যজ্ঞ তাহ র/জসিক। আর অদষ্টান্ন, বিধি মন্ত্র দক্ষণ, দান ও শ্রদ্ধাশৃগ্য 
যে ষজ্ঞ তাহা তামসিক। | 

দেব দ্বিজ গুরু ও বিজ্ঞগণের পুজ।, শৌচ, সরশত। ব্রহ্ষচর্স্য ও অহিংসা, 
এই সকল শারীর তপম্যা। অনুদ্বেএকর, মতা, প্রিয়, ৪ হিত বাক্য এবং 
বেদাত্যাসকে রাঙ্মন্ব তপস্যা বলে। আর প্রসন্নতা, অক্র,রতা, মৌন, 
আন্মনিগ্রহ। ও ভাবগুদ্ধি, ইহাই মানসিক্ক তপম্যা। শ্রদ্ধার সহিত যে 
নিক্কাম তপস্য। তাহ! সান্তিক। সকার, মান, অর্থলাভ, ও দত্ত প্রকাশের 
নিমিন্ত যে ক্ষণিক তপস্য। তাহা রাজসিক। ছুরাত্রহ, ও আত্মপীড়ন দ্বারা 
অথবা! কোন ব্যক্তির বিনাশার্থ যে তপস্য। তাহ। তামমিক। 
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দেশকাল পাত্র দেখিয়া দ্বীতবা জ্ঞানে প্রত্যুপকারে অক্ষম ঝ্ঈরক্তিকে 
যে দান কুরা যায় তাহাই সাত্বক। প্রত্যুপকারলাভেচ্ছায় বা ন্বর্গলাভের 
আকাজ্জ্ায় রেশের মহিত যে দান তাহ রাগদিক। অপবিত্র "্থীনে, অন্গপ- 
যু্ত কালে ও অপাত্রে সত্কারহীন, তিরস্কাতযুক্ত যে দান তাহাই 
তামমিক । 


মোক্ষ যোগ । 


পণ্ডিতেরা কাম্যকর্খ্ম ত্যাগ করাকেই 'সন্নাস' বলিয়াছেন। আর 
জমুদ্রঘ্ন প্রকার কম্মকল পরিত্যাগ করাকেই “ত্যাগ বলিয়াছেন। কেহ 
বলেন দোষের ন্যায় জর্ধকন্ধম পরিত্যাগছ কর্তব্য। কেহ. বলেন,__যজ্ঞ 
দন ও তপস্যা এই তিনটি কর কিছুতেই পবিত্যাগ করা কত্তবা নহে । 

ত্যাগণতিন প্রকার। নিত্যকর্্ ত্যাগ উুঁচিত নহে; কিন্তু মোহ 
বশতঃ উহ। ত্যাগ কৰাকেই তামস তাগ বলে। সভয়ে ও কায়ক্রেশে 
অতি ছুঃখজনক ভাবিয়। যে কর্মত্যাগ তাহাকে রাজমতাগ বলে। - রাঞ্জস- 
ত্য'গীর। “ত্যাগ"ফল লাভ করিতে পারে না। আর কত্বব্য' বিবেচনায় 
কণ্যানুষ্ঠান করিয়া তাহাতে আসক্তি ও ফলাকাজ্্। ত্যাগ করাকেই সাত্বিক 
ত্যাগ বলা ষায়। তুমি সাত্তিক ত্যাগী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ৪। দেহধারী- 
গণ সম্পূর্ণ কার্যযত্যাগে সমর্থ নহে। কিন্তু যিনি কন্মফল তাগ করেন 
তাহাকেই তাাগী বলা যায় । ইস, অনিষ্ট ও মিশ্র এই তিনটী ফল আছে। 
ধাহার। পত্যাগী* নহছেন তাহাদিগকে মৃত্যুর পর এ ফল ভোগ করিতে, হয়। 
সন্ন্যাসীরা কখনই এ ফল ভোগ করেন না। 

সর্দাপ্রকার কর্ন সিদ্ধান্ত বিষয়ে পীচটী কারণ নির্দিষ্ট আছে, শরীর, 
অহঙ্কার, পৃথক করণ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা অর্থাৎ শরীর 
মধ্যস্থ প্রাণাপন বায়ু আদ্দির ক্রিয়া, এবং দৈব অর্থাৎ চক্ষুকর্ণের সাহাঘ্য- 
কারী হুর্ধ্যাদি দেবতা বা ভগবান্। লোকে কায়মনোবাক্যে ন্যায়ান্যায় 
থে কর্মাই করুক ন! ঞ্নে, এই পাঁচটি কারণই তাহার হেতু । জ্ঞান, জেয, 
ও পরিজ্ঞাত| এই তিন কারণ বশতঃ মনুষ্য কর্ম সম্পাদনে প্ররৃত্ত হয় এবং 
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রী তিক কারণই করণ, কণ্ম্ম ও কর্তা! এই তিনটা ক্রিয়ার আশ্রত্ব। সাংখ্য 
শান্ত্রে ভান তিন প্রকার; কর্পু তিন প্রকার ও কর্তা তিন প্রস্তার। যে 
জ্ৰানে লোক সর্বভূক্মধ্যে অভিমভাঁবে অবস্থিত জানিয়! অব্যয় পরমাত্ব- 
তত্ব প্রত্যক্ষ করে তাহাই সাত্বিক জ্ঞান। যেজ্ঞান দ্বার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
পৃথক্‌ রূপে জানা যায় তাহাই রাজসিক জ্ঞান। এক প্রতিমাদিতেই মাত্র 
ঈশ্বর বিদ্যমান,--এইরূগ তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে। 

আসক্তি অহস্কারশূন্য, ধীর ও উত্সাহী ও সিদ্ধি অসিদ্ধিতে বিকার 
শুন্য কর্তাই সাত্বিক। অনুরাগী, ফলাকাজ্ী, হিংসাত্বক অন্তচি ও হ্য- 
শেকদুক্ত কর্তাই রাজসিক। জ্ঞানশৃনা, উদ্ধত, শঠ, পরাপমানী, অলস, 
বিষাদনুক্ত ও দীর্ঘস্ৃত্রী কর্তীই তামসিক। বুদ্ধি ও. ধৈষ্যের গুণানুমারে 
তিন প্রকার প্রতেদ নির্দিষ্ট আছে। যদ্দরা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য অকাধ্য, 
ভয় অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ জ্ঞাত হওয়। যায় ভাহাই সাত্বকী বুদ্ধি। যন্ধারা 
ধন কাধ্্যাকাধ্য যথার্থ জ্ঞাত হওয়া! যায় না সেই বুদ্ধিই, রাক্তসী। 
আর যে বুদ্ধি অজ্ঞানাবৃত হইয়া অধর্্বকে ধর্ম ও সমস্তই বিপরীত ভাবে 
প্রতিপন্ন করে, ত'হাই ত. মসী | 

সখ -ব্রিবিধ। যে হ্খ প্রথমে বিষবৎ, পরিণামে অযৃত তুল্য, ও 
আত্মবুদ্ধির প্রসন্ন হাজনক তাহাই সাত্বিকী। বিষয়েজ্রিয় সংযোগে যাহা 
প্রথমে অমৃততুল্য পরিণামে বিষবৎ তাহাই রাজসিক। আর যে হুখ 
পুর্বে ও পরে সুর্বকালেই মোহজনক ও নিদ্রালস্য প্রমাদ হইতে উৎপন্ন 
তাহাই তামসিক। এই পৃথিবীতে কিংব। দ্বর্ণের দেবস্তাগণের মধ্যে এই 
ত্রিগুণবিহীন কোন প্রাণং'ই কখন দেখা যায় না। 

ঘেমন হৃত্রপর দারুযন্্রারূ কৃত্রিম ভূতগণকে ঘুরাউ্ থাকে, সেইরূপ 
আমি ভূত হৃদয়ে থাকিয়া মায়া দ্বারা তাহাদিগকে ঘুবাইতেছি। আমার 
ভক্তগণ্র নিকট ঘিনি তক্তির সহিত এই অতি হা গী্ভার্থ কীর্তন করি- 
বেন, তিনি নিশ্চয়ঈ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। ইহলোকে আমার তাহা 
অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহই নাই, এবং হইবেও না। এই ধর্মমংনুগত 
সংবাদ ধিনি পাঠ*করিবেন তাহার জ্ঞান-ষজ্ঞ বারা আমাকেই পৃজ। কর! 
হুইবেক। অহুগাশূন্য হইয়া যিনি ইহা শ্রবণ করিবেন, সর্বপাপ 
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হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি অশ্বমেধাদ্বিকারিগণের শুভফল প্র 
হইবেন। 
হে অর্জুন, এক্ষণে বল, তুমি কি একাস্তমনে এই জর্গীয় সংবাদ শ্রবণ 
করিলে? তোমার অক্ঞানজনিত মোহ কি এখন ও বিনষ্ট হয় নাই + 
ইতি বেদব্যাস কৃত লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভাবতান্তর্গত ভাম্ম পর্ধের 
মধ্যন্থ ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশক উপনিিষৎ 
ভগবদগীতা নামক শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ 
যোগশাস্ত সম্পূর্ণ ইত্যাদি । 





আত্মতত্ত। 


যুক্তি ও বিচার হ্থারা' সর্বদাই পরব্রহ্দের তত্ব আলোচনা! করাকেই 
“মনন” বল। ষায়। নিয়ত শ্রবণ ও মনন করিতে করিতে নিঃসন্দেহ হইয়। 
শত্রদ্ধভ্ঞান নিত্যানন্দে মন দৃঢ় হইলে তাহার প্রতি যে এক প্রকার হদয়ের 
একাগ্র প্রবৃত্তি ধাবিত হয় তাহারই নাম «নিদিধ্যাসন” | নিদ্দিধ্যাসন 
কালে “আমি” ধ্যান করিতেছি ও প্ত্রহ্মকে” আমি প্যান করিতেছি, এইব্নপ 
বোধ বর্তমান থাকে, কিন্তু যখন ধ্যান” ও ঘ্ধ্যানকারী” এতদুভয়ের 
জ্ঞান দূর হইয়া, নির্ববাতনিক্ষম্প প্রদীপের ন্যায় পরব্রঙ্গে মন একাগ্র হইয়া 
শ্থিরভাব ধারণ করে তখন সেই প্রশান্ত অবস্থাকে “নির্বর্বিকল্রক সমাধি" 
বলে। এই সমাধি হইতে সহস্র সহস্র অমৃত ধার| বর্ষিত হইয়া থাকে, 
এই জন্য মহাযোগী পণ্ডিতেরা এই সমাধিকে “ধর্্মমেঘ” বলিয়া গিয়া- 
ছেন। এই জন্মমৃত্যু পরিপূর্ণ ছুঃখময় ভয়ঙ্কর সংসারে বহুজন্মকুত 
পাপরাশিও এই নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং স্বিমল 
বু্ষজ্ঞান প্রকাশিত হয়। সমাধিসাধনে মহাবাক্য সকল বাধা শূন্য 
হইয়া করতলম্থ বস্তর ন্যায় তত্বজ্ঞানকে প্রকাশ করিয়। দেয়। 

আকাশের গুণ শব্দ, ব্ুযুর গণ শব্দ ও স্পর্শ, বির গুণ শব,স্পর্শ ও রূপ, 
জলের গুণ শব, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রঁস ও 
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গন্ধ । এই সমস্ত গুণের দ্বারা পঞ্চভৃতের প্রভেদ নির্ণাত হইয়া গাকে। 
নাম ও রূপের উৎপত্তির নামই হৃষ্টি। তুতরাং সৃষ্টির পুর্বে পঞ্চভূক্তের 
সষ্টি অর্থাৎ অস্তিত্ব ছিল না। স্থবিমল আকাশের ন্যায় পূর্ণব্রদ্মেতে শেদ।- 
ভেদ অসম্ভব। যেমন কোন সামান্য ব্যক্তি স্বপ্ন বাহুযুণ্ড কালে টপা- 
র্জিত বিদ্যা বিস্মৃত হইয়াও পুনব্বার সচেতন হইলে তাহা ঠিক পৃন্পরূপ 
স্মরণ করিয়া থাকে, সেইন্ুপ তব্জ্ঞানীরও মৃত্যুকলে অদ্বৈত জ্ঞান [বনষ্ 
হয় না। 

প্রথমে অন্নমষ় কোষ, তাহার অভ্যন্তরে প্রাণন্ময় কোষ, আরও আভ্যন্তরে 


বিজ্ঞানময কোষ, আরও অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ। এই পরম্পরাস্থিত 
পঞ্চকোষকে "গুহা” বলে। শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন, অন্নরসে বর্ধিত, 
জড়পিণ্ড শরীরই অন্নময় কোষ । ইহ জন্মের পূর্ধবে ছিল না, মৃত্যু পরে৪ 
থাকিবে না, অতএব ইহা অবিনাশী আত্মার স্বকপ নহে। অন্নময় কোষে 
বল প্রদান করিয়া ইজ্রিয়গণের প্রবুত্তিদায়ক পঞ্চ ব.ঘুব নাম প্রাথমর কোষ। 
ইহাও জড়ত্বঙ্গেতে আত্মার স্বরূপ হইতে পারে না। অন্রমর কোষে ভ্রম 
হইতে উত্পন্ন যে “আমি”- জ্ঞান, এবং এই গৃহ, এইট ধন আমার, এইরূপ, 
যে“আমার” জ্ঞান, তাহাই মনময় কোষ; কাম ক্রোধে বিকৃত হয় বলিয়। 
ইহাও আম্মার স্বরূপ নহে। আুনিদ্রা কালে বিলীন ও জাগ্রহ অ-স্থায় 
আপাদ মস্তকে অবস্থিত চৈতন্যের ছায়া যুক্ত নুদ্ধিই বিজ্ঞাণময় কোষ। 
ইহাঁও উৎপত্তি ও প্রলয়াধীন বলির আত্মার স্বরূপ নহে। অন্তরের যে 
বুদ্ধিনুত্তি পৃণ্যফল ভোগকালে চিদানন্দ ছায়ায় অবস্থিত থাকে, এবং 
সস্ভ্োগ শেষ হইলে প্রকুক্িতে বিলীন হইযা যায় তাহাকেই আনন্দময় 
কেষ বলে। অনিঠ্য বলিয়া ইহাও আম্মা হইতে পানে না) আনন্দময় 
কোষের ৪ অতীত বিশ্বভুত সৎস্বরূপ এক. চিদ্বানন্দকেই “আত্মা” বলা যায়। 

স্থল আকৃতি হইতে সুক্ম আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে তৎ 
সনুদায়ই এনু'্তব কর। যাইতে পারে, তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই অনুভব করা 
যায় না সভা, কিন ষে শুদ্ধ নিত্য অথণ্ড চৈতন্যের দ্বারা দেহ হইতে 
আনন্দময় কোষ পধ্যস্ত সমস্তই অনুভব করা যায়, সেই.নিত্য চৈতন্যকে কে 
জন্বকার করিতে প!রে? সেই নিত্য চৈতন্যই শুদ্ধ আত্ম!। তিনি অজ্ঞ, 
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কিশ, অস্তিত্ব নাই বলিষা যে তিনি অঙ্ছেয়, ভাহা নহে । ভিনি স্বয়ং জ্ঞান, 
ক্ষয় নহেন ; উাহাব জ্ঞাতাও জ্ঞানাস্তব নাই বলিয়াই তিনি অজ্ঞেয়। 

যখন জিহ্ব! না থাকিলে কথ বলাই যায় না, তখন “আমার জিহ্বা, 
আছে কি না?" এরূপ বলা যেমন লক্জাব বিষব, সেইরূপ জ্ঞান সও 
"অ!মি জ্ঞান স্ববপকে জানিনা)” এ কথ] বলাও নিতাস্থ লজ্জাকর। 
বস্ত পরিত্যাগ কর এবং সেই বন্ধ বিষয়ে যেজ্ঞাঠম ত্র তাহাই ব্রহ্ম বিশ 
গ্রহণ কর) সেই জ্ঞানই ব্রগক্জান। পঞ্চ কোষ ত্যাগ কবিলে জবশেষে 
যেসাঙ্গী স্বরূপ জ্ঞান থাকেন, ন্ভিনিই পবত্ক্গ। আত্মটচৈতন্যই ব্রহ্ষের 
দপ, অতএব যিনি বশেন মে "শ্র্গ নাই” তিনি বশুৎ ও ন'ঈ। ব্রহ্ম 
এক্ধপ কি সেদপ, হহা বল;যাষ না,যিন এক্সপও নহেন, সেরূপ নহেন 
তিশিই ত্রদ্ধ। প্রত্যক্ষ পন্তকে ঈদৃশ বল! দার ও মপ্রত্যক্ষকে তাদৃশ বল! 
যায়। পিজ্ত জ্ঞানন্বরূপ আয্মাকে চক্ষদ্বাবা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিষ্বা 
ঈর্ধুশ বলা যাইতে পারে না, এবং সেই শ্াাস্বা নিত্য প্রত্যক্ষ সপ্রকাশ 
চৈতনা বলিষা 'অপ্রত্যক্ষও নহেন, এই হেতু তাহাকে ত'দৃশও বলা যাইতে 
*পারে না। সমুদায় জড় জগ ধ্বংস হইলে যেমন আকাশ মাত্র অবশিষ্ট 
থাকে, মেইকপ আকাশাদি যানত্তীর় ৯টি বিনষ্ট হইলে যে ক্জান? আবশিছ 
থাকেন তিনিই পরমাস্ব'। কেহ বলিতে পারেন যে আর কিছুই অবশিষ্ট 
থাকে না, তাহা বলুন, কেন না মেঈ অলঙ্ষা অনির্দেশা বস্তকেই পরমাস্মা 
বল] হইয়াছে, এতছৃভয় মতে ভাষা মার ভিন্ন হইল, নতুনা উভগ্বেতে 
একই পদার্থ বুঝাইতেছে, অর্থাৎ তাঙ্কা মনুষাক্ঞানের অতীত। শক্তিরূপ 
উপাধিষোগে এক চৈতন্যই ঈশ্ববের রূপে ব্মান হন। বর্ম চৈতন্য 
যখন নিকপাধিকঞ্তখনই ভিনি পরব্রহ্গা। আলাব যখন মাধাশপ্চি উপাশশি- 
বিশিষ্ট তখনই তিনি ঈশ্বর; এবং যখন তিনি পঞ্ককোষদপ উপাধিযুক্ত। 
তখনই জীন শব্ষে বাচ্য হইলেন। যেমন একই ব্যাক্র পুক্রক্চে অস্লম্বন 
করিয়া পিতা হন, পুনন্ন|র পৌর্রকে অবলম্বন করিয়া পিতামহ হন। কিন্ত 
পুন পৌত্র অভাবে আর তিনি পিতা৪ নহেন, পিহামহ ও নহেন, ঠিক 
সেইরূপ ব্রন্ধ চৈতন্যই 'উপাধিযোগে ঈশ্বর ও জীব হন, কিন্তু উপাধি 
অভাবে তিনি ঈশ্বরও নহেন, জীবও নহেন, কিছুই নহেন, যে পূর্ণ চন 
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দেই পূর্ণ চেতনা । পঞ্চকোধন্কান দ্বারা যিনি চিবস্থায়ী অর্বিচলিত ব্রদ্ধা- 
নন্দ লাভ করিতে পারেন, জন্ম মরণ দুঃখ মার তাহাকেম্পর্ণ করিতে পারে 
না; তিনি মুক্তি লাত করেন। র 

অথন্ন বেদের মুণ্ডক টপনিষদে লিখিত আছে যে, যেমন অগ্বি হইতে 
স্মলিঙ্গ নির্গত হয় সেইরূপ নিত্য পরমেগর হইতে বহুবিধ চেতন ও 
অচেতন পদার্থ উৎপন্ন হইতাছে । মোহশক্তি দ্বারা ঈশবত্ব ভুলিয়া গিয়া 
যাহা সংসারে নিমগ্র হইয়া অ'ছে সেই সকল ছ্ৈত্ত বস্তই ঈশ্বরের কৃষ্টি 
বলিয়া শাস্ে বর্ণিত হইয়াছে । যেমন ঈশ্বর কষ্ট একই মণি জীবের ভোগ 
কালে, কাহা-ংও প্রি, কাহাবঞ অপ্রিষ, ও কাহারও উপেক্ষা, এই তিন রূপ 
ধাবণ করে এবং যেমন একই নারী বধূ ননন্দা পত্বী ও মাত। হইয়া অবস্থিতি 
করেন সেইরূপ ভোগ্য বস্থ মকল একই রূপ হইয়াও নানা ব্যক্তির জ্ঞানের 
মধ্যে পতিত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন অশেষরূপ ধারণ করিয়াছে ৷ পুত্র দূর দেশে 
হ্বস্থ শবীরে আনন্দে আছেন, কোন মিথ্যাবাদী আসিব বাটাকে তাহার 
পিতাকে বলিল, ভোমার পুত্রের মুত্যু হইয়াছে, ইহ শুনিয়া পিতা নিশ্চন্বুই 
রোদ্বন করেন; জানার দূরদেশে বথার্থই পুতের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্ত না; 
ভানিয়া। তাভার পিহা গ্রহে ভানন্দে ছাপ্য করিকেছেন, এনপ দটিয়। থাকে; 
অহএস দেখ মনেমব জগত্ই মানবের সংনার বন্ধদের কাবএ। বিন্দু 
মনোমঘ দ্বৈত জগত্ই যদি বনের কারণ হয় তবে মনে'নিবোধকারী কোন 
যোগ জভাম করিয়া একেনারে মনোরুভানগোপ পুর্বক সেই দ্বেত জ্ঞানের 
বিনাশ কণাই ভাল, ব্রক্গক্ঞান আলোচনান আবশাককি? এই বিষয়ে 
বেদাগ্ছে বাবখলার টক হঈনাছে যে ত্রঙ্গক্ছান ব্যতীত জন্মমরণপূপ বন্ধন 
কখনই নিবৃন্ধ হইবে না; ঘেসে প্রকারে দ্বেতজ্ঞানের অভাব করাই 
উদ্দেশ্য নহে, দ্বৈত জগ মিথ্য। ইহা নিশ্টয় বুঝিতে পারিলেই অদ্ধিতীয় 
্রচ্ধা্ঞানের দম হইল । 

অন্ধকার রজনীাতে পথিক ঘেমন মসাল জালিয়া চলিতে থাকে, পরে 
আপনার গৃশছ রে উপস্থিত হইয়া এ মসাল দূর করিয়। ফেলিয়? দেয়, সেই 
রূপ পুনঃ পুনঃ বেদবেদান্ত শাস্াদি অভ্যাস করিয়া দ্বৈত জগতের জ্ঞান দূর 
হইয়া অদ্বৈহব্রক্গ ঘবগ হইলে পাঠক সকল শবাস্ দুরে শিক্ষেপকরেন। 
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শব্দাড্গবে কোঁন ফল নাই, কেনল বাক্য গ্রানি হয় মান, এই কারণে বঙ্গ- 
পবায়ণ বাক্তি কেবল ব্রদ্ষাক্ধানেই মন দৃঢ় রাখয়। শব্দাড়ম্বর পুর্ন্নক বহুশাস্থ 
আলে'চনা করেন না। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বাক্য মন সংঘত্ত 
কবিয়া ব্রঙ্গাকে জানিঘা, অন্যান্য বগা বাক্য পবিন্যাগ করিবে। শুকরের 
নায় যাথচ্ছাচাবিতা পরিভাগ কবিয়। দেবস্থভাব লাভ কব ও সকলের 
পূজনীয় হও । সবিকল্প সমাধি সাধন দ্বাৰা নির্দিকল্প সমাধি সাধন হইয়। 
থাকে, তাহাতেই মন সংঘ হঈবে। যদি তাহ'ছে অসমর্থভ ও তত্ত্ব 
জিজ্জাস্থ হইয়া থাক, তনে একান্ত মনে গ্রথন উদ্চারণ করিতে থাক, 
তাভাতে ও মন মত্যন্ত ভউলে। 

* যেমন পট ধৌত কবিদা পবিক্ষাব শ্েতবর্ণ করিলে তাহাকে ধৌতাবস্থ। 
বলে, পরে মগুলেপণ কবিয়া মাজিঘা সমান কৰিলে তাহাকে দট্রিতাবস্থ! 
বলে তাহাতে রেখা টানিয়া আকুতি গঠন করিলে তাহাকে লাঞ্তিত অবস্থা 
বলে, পরে তাহ'তে রঙ্গ দিয়া শ্বশোভিত করিলে তাহাকে রপ্রিত অবস্থা 
বলে; সেইকপ রঙ্গ সৈতন্যকে চিৎ অবস্থা বলা যায়, মাযাযোগে ঈশ্বর" 
জ্ঞানকে অন্তর্সামী অবস্থা বলা যাম, অতি সক্ষম বলিয়া হিরণ্যগর্ভকে স্বত্রাত্বা- 
বস্থ] বলা যায় আর শ্ুল বলিয়া মমুদ্ায বঙ্দাণ্ডাকে বিশাট অবস্থা বল যাগ। 
সমুদয় কষ্টিন কারণন্ম কপ ক্জান মাত্র এক পূর্ণ ব্র্দ আছেন, এইকপ যে জ্ঞান 
তাহার নীম পরোক্ষ ন্বান, আবূ আমিই অপপবিদ্ধ নিতা ব্রহ্ম, এইরূপ ষে 
জ্ৰান তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান। যেমন কই আকাশ উপাপি ভেদে ঘটাকাশ, 
মেদাকাশ, জলাকাশ পড়তি নাম ধারণ করে, সেঈরূপ এক চৈতন্যই উপাধি- 
ভেদে রক্ষটৈতনা, জীবটৈতন্য, ঈঙ্বরটৈতন্য ও কুটস্থ চৈতনা এই চারি 
প্রকার নাম ধাবঞকরিয়াছেন। সর্বাধারভূত এক চৈতন্যই কুটের ন্যায় 
নির্িকারে অবস্থিতি করেন বলিয়া তাগাকে কৃটম্থ চৈতন্য বলা যায়। কুটস্থ 
চৈতন্যের প্রতিবিম্ব প্রাণ ধারণ করেন বলিয়া! তাহাকে জীব, বলা যায়। 
জাণই' সংসারের হৃথ ছুঃখ ভোগী। মায়াকে অনংও বল! যায় না, সংও 
বলা যায় না। মায়া তিন রূপ ধারণ করিয়াছেন। জ্ঞান দৃষ্টিতে মায় তুচ্ছ, 
ুক্তিদৃষ্টিতে মায়া অনির্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে মায়া বাস্তবিক,অপ- 
রিবর্তনীয়। মায়ার এমনি এন্দ্রজালিক ক্ষমতা যে তাহার প্রভাবে অসঙ্গ 
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চৈন্য আত্ম অচেতন জড়ের ন্যায় প্রতীত হন এবং এই মায়াই আভাস 
চৈতন্য প্রকাশ করিয়া জীবে ও ঈশ্বরে প্রভেদ দেখাইয়া দেয়। যেমন 
জলের দ্রেব স্বভাব, প্রস্তরের কঠিন স্বভাব, অগ্নির উষ্ণ স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ, 
সেইরূপ মায়ার অঘঈন ঘটান স্বভাবই স্বতঃসিদ্ধ। ব্রঙ্গকে বতদিন দর্শন 
করা নাযায়ততদ্দিন লোক মায়ার কার্ধা দেখিয়া! চমত্কুত তহইয়া গাকে, 
পরে ব্রহ্গকে জানিলেই মাঁয়াব এই মিথ্যা! স্বরূপ প্রতিপন্ন হঈয়া পড়ে। 
যাহার প্রূপ পাধারণে নির্ণয় করিতে পাবে না অথচ পরিজ্কারন্ধপে প্রকা- 
শিত হয়) এইরূপ যে অন্উন ঘটনা তাহাকেই মারা বল যায়। তাহার 
স্বরূপ নির্ণর কর! দ্ঃসাশ্য। জগতের সমস্থ পণ্ডিত একত্র হইলেও 
একটি কন্তব তত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। যদিলিজ্ঞাসাকরা যায় যে 
কণা মাত্র বীব্যপাতে দেহ মন প্ররুন্তি ইত্যাদি কিরূপে উৎপন্ন হইল * 
প্ডিতেরা উত্তর কবিনেন যে, বীদ্যেরই গ্র প্রকার স্বভাব আছে; কিন্ 
বীর্ধ্য বার্থ হইয়া যখন গী ভাবের অন্যথাও হয় তখন বীর্য্যেব স্বভানই 
যে এব্প তাহা কিন্পপে নির্ণত্ব কবা যায়? অশেষ বিচার করিনা ৪ 
পরিতেরা “জানি না” বলিঘা সন্নাশেষে অবিদ্যার শদণ গ্রহণ করেন, 
এঈ হে মহাজ্ঞানী পর্গকতিতাও জগন্তেষ অঘটন ঘটনা! শভাৰ 
হ্বীার করিযাছেন। দেখবিন্দু মাত লেত হস্ত পদ মুখাদি প্রাপ্ত হয়, 
চেতন। প্রাপ্ত হনব, বালা মৌৰন বাদ্ধক্য ও নানা রোগে আক্রান্ত হয়, 
কেমন দেখে, কেমন শুনে, কেমন কথা কয়, কেমন দৃষ্টি করে, কেমন 
ভ্রাণ লম্ব, কেমন ভোগ করে) কেমন বিচার করে, কেমন অহঙ্কার করে, 
কেমন হন্দর রূপবান হস, কেমন গমনাগমন করে ও হাস্য কৌতুকে 
বিহার করে, ইহ! হইতে এল্ুজাপিক ব্যাপার আর কি' হইতে পারে? 
সর্মপকণার ন্যায় বীজ হইতে বূপ রষ গন্ধমযন ফল পুপ্পে সুশোভিত 
প্রকাও রুদ্কেছের উৎপন্তি9 এপ শীন্দ্রজালিক বাপার। তর্কন্বারা কে তাহার 
তত্ব নিরূপণ কৰিছে পারে? অচিন্ত্য রচন। জগংতত্ব তর্কের দ্বারা কখনই 
নিকূপিত তইবেনা। 'আহএল জগৎ রচনাব বীজস্বরূপ মায়ার স্বভাব 
নিশ্চয় কর, এবং মায়ার কাবণ যে পণ্ড শুদ্ধ চৈত'ন্য ভাহাকেই অন্তরঃকরণে 
' উপলব্ধি কর, চরিতার্থ হইবে। 
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যেমন তশ্কজাত পটকে তস্কর অঙ্গমাত্র বলা যায় সেইরূপ সমুদাষ স্যর্টিকে 
ঈগরের শরীর বল! হইয়া! থাকে। তন্তর সক্কোচন, বিস্তার ও আন্দো- 
লনে যেমন পটও সম্কুৃস্তি, বিস্তৃত*৪ আন্দোলিত হয়, সেইরূপ বাসনা 
যেখানে যেরূপ বিকৃত হয়, ঈশ্ববও সেইখানে সেইরূপ অবস্থ! প্র:গ্ত হন। 
তন্ত ভিন্ন পটে যেমন স্বতন্ত্র শর্ডি কিছুমাত্র নাই, সেইরূপ ঈশ্বর ভিন্ন বাস- 
নাতে স্বতন্ত্র শক্তি ক্ছুইী লাই। যদি সকল কুর্খে ঈশ্বরই নিয়োগকর্ত। 
হইলেন তবে মানবের কিছুই করিবার সাধ্য নাই, এবক্পগ বলি9 না; 
কারণ ঈশ্বরই মানবের আধারূপে পরিণত হন, এই হে" সকল কর্মে মান- 
বের যত্রষ্ট প্রধান কারণ জানতে হইবে। ঈশ্বর, প্রজাপতি, বিষুঃ, বি-াট হিরণ্য 
গর্ভ, অগ্নি, ইস, রুদ্র, যক্ষ, রক্ষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য, শৃন্দ, পণ্ড, পঙ্গণী, 
রক্ষ, লতা, তৃণ, জল, মৃন্তুকাঁ, প্রস্তর, কাষ্ট, খোল্তা, কোদাল যাহা কিছু 
সমুদায়ই ঈশ্বরের অবষবমাত্র। ইহার! পূজিত হইলে শুভ ফল প্রদান 
করে। যে প্রকারে ইহাদের পূজ! করিবে, গেই প্রকার ফল লাঁভ ক্রবে। 
পুজা বশ্তর রুপ ও পুজার তারতম্যেই উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া 
থাকে। কিন্ত যেমন আপনার জাগিয়া উঠা ব্যতীত স্বপ্রাবস্থা নিবারণের 
আর অন্য উপায় নাই, মেইরূপ যদি মুক্ত হইতে চাও) তবে ব্রক্মতত্জ্ঞান 
ব্যতীত তাহার আর উপায়াস্তর নাই । সৃষ্টির সংকল্প করা হইতে মমুদায় 
বস্ততে অগুপবেশ করা পদ্যন্ত ঈশ্বরের কাধ্য; ইহার মধ্যে জাগ্রত অবস্থ। 
হইতে যুক্তি পদ্যস্ত সমুদ।য় সংসারে জীবের কল্পনা যুক্ত রহিয়াছে । এই 
মায়াময় জীব ও ঈশ্বর লইয়৷ যাহার! বৃথা বিবাদ করে, তাহাদিগকে দেখিলে 
শোক উপস্থিত হয়, কিন্ত তত্বনিষ্ঠ ধীর ব্যক্তিকে দেখিলে আনন্দ হয । 
বন্ততঃ জীবের বিনাশ নাই, উৎপত্তিও নাই, বন্ধনও নাই, মুদ্ধি ও নাই, 
সাধনাও নাহ', মোক্ষও নাই, ইহাই পরমার্থ তত্ব। কিন্ত মায়া স্বয়ং কাম- 
ধেনুর ন্যায়) তাহার দুইটি বস,জীব ও ঈশ্বর। যদিও তাহারা দ্বৈত- 
রূপ দুগ্ধ পান করিয়া পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অইৈততত্বের কিছুমাত্র 
ক্ষত নাই। যেমন উপাধিভেদ ব্যতীত ঘটাকাশ ও মহাকাশের স্বরূপতঃ 
কোন প্রভে্স নাই, সেইরূপ ইহাতেও কিছুমাত্র প্রভেদ 'নাই। কৃট্টির 
পৃর্বে ষে অস্বৈততত্ব বিরাজ্িত ছিল তাহা! এধনও আছে, ভবিষ্যতেও 


[ ৩২ 1 ? 


থাকিবে ও মুক্তিকালেও এরূপ থাকিবে, কেবল মায়া এই নিখিল জগতকে 
ভ্রমণ করাইতেছে। যে সকল পণ্ডিতের! এই গঢ তত্ব অবগত আছেন, 
তাহারাও 'অবিদ্যা। দ্বার মুগ্ধ হইঘ়া থাকেন, কিন্তু ভ্রমদূর হওয়াতে আর 
তাহাতে নিতান্ত মুগ্ধ হন না। মায়াময় বলিয়াই দ্বৈতবস্ত সকলকেই অসৎ 
বল। যায়, অদ্বৈত বস্তই স্বরূপতঃ নিত্যপদার্থ। এই জগৎ মায়ারই কারা, 
অগ্রে ইহা নিশ্চয় কর. পরে অদ্বৈত বস্তর প্ত্যিত্ব বুঝিতে পারিবে । তাহা- 
তেও যদি দ্বেতবস্তর নিত,তৃ পুনরায় বুদ্ধিকে অধিকার করে, তবে বারংবার 
আলোচনা কর। অদ্বৈত তত্ব বিচার দ্ব'রা পু সকল দমন হইলে 
লোকে জীবন্ত লা করে, ইহা দৃষ্ট ফল? শ্রুতিতে ইহা উক্ত হই- 
য়াছে। জ্ঞান পরিপাক সময়ে কামনাদি জয়ের গ্রন্থি সমূলে বিনষ্ট 
হইয়া ঘায়। 

ভরত গভৃতি ঝষিরা সংসর্গ দোষের ভয়েতেহইী কাষ্ঠ পাষ'ণের ন্যাম 
উদ্দানীনতা অবলম্বন করিতেন নন্ুবা আহার নিহারাদি পরিত্যাগই সাহা- 
দের উদ্দেশা ছিলনা । বিষয়ে দোষ দুট্টিই বৈরাগ্যোদয়ের কারণ, বিষঘ্- 
ত্যাগের ইচ্ছাই বৈরাগ্যের স্বভাব, এবং পরিত্যাক্ত বিয়েতে আর ভ্োগ' 
ইচ্ছা না হ৪য়াই বৈরাগ্ের কার্য । শ্রনণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইহ! 
জ্ঞানের কালণ, আন্মন্রত্ব লিচ'র জনের স্বভাব এবং নিবৃত্ত জদয় গ্রন্থির পুন. 
কূদয় না হগয়াই জ্ঞানের কাশ্য। যম, নিয়ম, আমন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, 
ধারণা, ধ্যান, সমার্ধি উপরশ্তির কারণ, ঈশ্ববে একাগ্রতাই উপরতির শ্বভাব, 
এবং লৌকিক ব্যবহারে শৈথগ্যই উপরন্ির কাদ্য। নৈরাগা জ্ঞান ও 
উপরতির মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ট । নৈরাগ্য ৪ উপরতি জ্ঞানের সহায় মাত্র। 
মহাতপম্যার ফলে এই তিনটি এক ব্যক্তিতে সন্বদা প্রবল থাকে। ভূ 
হইতে ব্র্গলোক পণ্যন্ত কললাভ তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান হওয়াই বৈরাগোর 
সীমা। সুর্বাজীবে আত্মব সমান প্রীতির দৃঢ়তার নাম জ্ঞানসমান্তি। 
জাগ্রত অবস্থায় স্বুপ্তিক্কালের ন্যায় যে বিষয়ভোগের বিস্মৃতি তাহাই 
উপরতির শেষ। 

আভাস চৈতন্য ও কৃটস্থ চৈতন্য এই উভয়ের একই দতভাঁব। আভাস 
শেষে কুটন্থ চৈতন্য বলিয়া স্বীকার করা দূষয নহে। দশজন লোক যাইতে 
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যাইতে একটী নদী পার হইক়া এক স্থানে আপনাদের সংখা! স্থির করিতে 
লাগিলেন । আপনাদিগকে গুণিয়! দেখেন যে নয়জন হয়, দশজন আর 
পূর্ণ হয় না। আশ্চম্যের বিষয় এই যে, ধিনিই গণনা করেন, তিনি অ'প- 
নাকে আর উহাব মধ্যে ধরেন না। অনেক বার গণিয়া শেষে শ্থির করিলেন 
যে, দশম ব্যক্তি নাই । অজ্ঞানের এই শক্তিকে আবরণ শক্তি বলে। পরে, 
নদী পার হইবার সময়ে দশম ব্যক্তি জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, €ই স্থির করিয়া 
সকলেই শোকে রোদ্বন করিতে লাগিলেন। ইহাকে অজ্ঞানের বিঙ্গেপ, 
শন্তি বলে। পরে এক জন জ্ঞানী লোক আমিয়! বলিলেন যে, না, না 
তোমাদের দশম পুরুষ মরে নাই, আছে। ইহ শুনিয়া স্বর্গ দি জানের 
ন্যায় সকলের পরোক্ষ জ্ঞান হইল । পরে যখন এ জ্ঞানী ব্যক্তি গণিষা 
বুঝাইয়া দিলেন যে তুমিই দশম পুরুষ, তখন রোদন পরিত্যাগ করিয়া 
সকলের হর্ষ উপস্থিত হইল । এই দশম পুরুষে অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, 
পরোক্ষ জ্ঞান, পরে অপরোক্ষ জ্ঞান, পরে হর্ষ ও শোক দূর এই সাত প্রকার 
অবস্থার ন্যায় জীবের সংসারে সাত প্রকার অবস্থা আছে। আসক্তি বদ্ধ 
জীব যখন সংসারে কৃটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ জানিতে অক্ষম, তখন সেই 
অবস্থ৷ অজ্ঞান অবন্থা। পরে, কুটস্থ চেতনা নাই এইরূপ যে জ্ঞান তাহাই 
আবরণ। পরে আগ্নিই কর্তা এরূপ জ্ঞানই বিক্ষেপ। পরে কুটস্থ চৈতন্য 
আছে, এরূপ যে বিশ্বাসের উদ্যয় তাহাই পরোক্ষ জ্ঞান। তৎ্পরে বিচার 
দ্বার আমিই কুটস্থ চৈতন্য এই যেজ্জান তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। পরে 
কর্তৃত্ব জ্ঞান রহিত হইয়া মোহত্যাগ হইলে শোকাপশোদন অবস্থা এবং 
তদনত্তর কৃতকৃত্য হইয়া যে সন্তোষ জন্মে তাহাই ত্াপ্তরূপ হর্ষ। এই 
সযদ্রয়ই জীবের অবস্থ। মাত্র, কুটস্থের নহে। যদিও পরত্রহ্ম উপাধিশৃন্য 
তথাপি “স" অর্থাৎ সেই উপাধি ব্যতীত ব্রহ্মত্ব বোধ হয় না, কারণ বিদেহ 
কৈবল্য না হইলে উপাধি নিবারণ করা কাহার ও সাধ্য নাই। শ্রুতিতে 
উক্ত হইয়াছে যে পরব্রন্ধ বোধগম্য হন কিন্তু প্রমাণ চৈতন্থ্যের ব্যাপ্য 
নহেন। 

আত্মজ্ঞান উদয়ের পূর্বে সগুণ ব্রদ্ষের উপাসনা করিবে, তাহাতে 
একাগ্রতা অভ্যাস হইবে? আর যাদ কেহ একাগ্রতা অত্যাস ন। করিয়াই 
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নিগুণ উপাসনার উপদেশ প্রাপ্ত হয় তাহাতেও এ নিগুণ অভ্যাস ঘ্বারাই 
একাগ্রতা লাভ হইতে পারে। ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য আলোচনা কর, বিচার 
দ্বারা তাহা বোধগম্য কর, ব্রহ্ষমজ্যোত্র ধ্যানে তৎপর হও); এই সমুদর 
নিত্য অনুষ্টান করাকেই নিগুণ ব্রন্দোপাসনা অভ্যাস বলে। বীর ব্যক্তি 
শব আড়ম্বর ত্যাপ্প করিয়া নিয়ত উপাসন। অভ্যাস করিবে। জপ করিবার 
নিয়ম রাখিবে, নিষম ভঙগ হইলে অনর্থ হয়। বশিষ্ট ধষি বলিয়াছেন যে, 
হমের উতৎ্পাটন, সমুদ্রশোষণ ও অগ্ি ভোজনও অন্তঃকরণনিগ্রহ করা 
অপেক্ষা সহজ কর্ম; কিন্ত সেই অন্তঃকরণ৪ উপাসনা দ্বারা অতি সহজেই 
নিগৃহীত হইয়া থাকে। কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, কাব্য ও তর্কা্দ বিষয়ে 
আত্মতত্ব ম্মরণের বাঘাত হর, হ্ৃতরাৎ ধীর যে'গীদিগের উহা পরিত্যাগ 
করা কর্তব্য. কিন্তু ভোজনাদিতে তত্ব বিস্মৃতি হইলেও অল্লেই পুনব্রব:র উহা 
স্মরণ হয়, এজন্য ত'হাতে বিপরীত জ্ঞান হয় না। তত্বজ্ত পণ্ডিতের! 
দেথিয়াছেন ভোজনকালেও তাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। যাহার! 
অন্য চেষ্টায় রত তাহাদের পরমাত্বতত্ব স্মরণের অনসর নাই; যে সকল 
কার্যে বিস্মৃতি হয় সেই সকল কাধ্যে সতত ব্য'গু থাকাতে পরমাত্মতত্ব 
কিছুই না, তাহাদের এইরূপ উপেক্ষা হয়। এই কারণে শ্রুতিতে বারংবার 
উক্ত হইয়াছে ষে, নিয়ত অ'স্বতত্ব জানিতেই ইচ্ছা! কর, অন্য বাক্য ও 
ব্যবহার পরিত্যাগ কর। যাহা ত্যাগ করিলে নির্কিঘ্বে আত্মতত্ব চিন্ত। 
হইবে, তাহাই ত্যাগ কর; যাহাতে বিস্ব সম্ভাবনা ত/হ1 করিবে না। আর 
জনকাদি রাক্রষির ন্যায় যদি তোমার অবিচলিত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে তবে 
বথেচ্ছ। পাঠ ব1 কৃষিকার্ম।দি করিতে থাক। যদ্দিও আরদব্ধকনম্ম সকলেরই 
সমান, তথাপি ধৈধ্যাবলন্বী জ্ঞানিগণের তাহাতে -ক্ুশের সম্ভাবনা নাই, আর 
অধৈর্ধ্য হেতু অজ্ঞানীর সকল কর্ম্েই ক্লেশ হয়্। অনেক পথিক পথে 
গ্রমন করে, গমনের পরিশ্রম সকলেরই সমান, কিন্ত তন্মধ্যে যিনি পথের 
পরিম'ণ জানেন, তিনি হিসাব বুঝিয়। ধৈর্যের সহিত ত্বরায় গম্য স্থানে 
উপাস্থত হন, কিন্তু যাহারা পথের বিষয় অবগত নহে তাহারা অধৈষ্য 
হেতু ক্রিষ্ট হহগনা পথেই পড়িবা থাকে । সেই রূপ ধাহাএা আত্মতত্ব অব- 
গত, উাহারা আর কি ইচ্ছায়, কি কামনায় শরীরের বশণত্তা হইয়া রেশ 
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পাইবেন? স"সাবে তাহাদের কাম্য বস্তা না থাকাতে কামনার নিরুন্তি 
হহয়া তৈলহীন প্রদ্দীপের নায় সকল সন্তাপ নির্বাণ হয়া থাকে । যিনি 
মায়াময় বস্র ন্্রজাণিকত্ব জানেন, তিনি আর ষে ভ্রমময় বস্র কামনা 
করেন না, বরং উপহাস করিয়! তাহ ত্যাগ করেন। অর্থ উপাজ্জন 
করতেও রেশ, রক্ষা করিতেও কেশ, নষ্ট হইলেও কেশ, ব্যয় হইব! 
গেলেও কেশ, অতএব এমন ক্লেশদায়ক অর্থেশিপক ! স্ত্রীলোক ত একটি 
হাড় মাংসেব পুত্তলিকা, একটি চঞ্চল যন্ত্রবিশেষ) এরূপ একটি মাংসপিণ্ডেই 
বাকি যৌন্দগ্য ! ইহাতে মুগ্ধ হইবার কারণ কি? ক্ষুধান্ধে প্রপীড়িত 
হইলে৪ মতিচ্ছন্ন ব্যতীত কি কোন নির্বোধও বিষপানে প্রবন্ত হয়? 
জ্কানিগণ অল্প ভোগেই তৃপ্ত হন, কিন্ত অবিবেকী সংসারীরা অন্তত ভোগেও 
কখন তৃপ্ত হইতে পারে না, স্থতরাধ *্তাহাদের ক্লেশের সীম। মাই । যেমন 
ঘৃত পাইলে অগ্নি নির্বাণ না হইয়া আধক প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ উপভোগে 
অনন্ত কামন| নিবৃত্ত না হয়া বর্ধিতহই হইতে খাকে। যেমন অগ্নিতে 
ভাজ। বীজের 'আর অন্কুর হয় না, সেইরূপ বিষয়ের অসত্ব বোধ হইয়াছে 
"বলির জ্ঞানিগণের ইচ্ছা সত্বেও মে ইচ্ছায় অর কোন অমর্জল সাধন 
করিতে পারে না। আর যেমন ভাজা বীজ অস্কুরিত না হইপেও কখন 
ভক্ষণাদি কার্যে লাগিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানিগণের ইচ্ছা অল্প ভোগেই 
তপ্ত হয়। জ্ঞানীগন ভোগা বস্তর এনল্সজালিকত্ব জনিয়া উপেক্ষা করিয়া 
অনাসপ্তন্থে তাহা ভোগ করেন, তাহাতে তাহাদের ছুঃখের সম্তাবনাকি? 
স্বপ্ন বা ভেক্ষির ন্যায়, মায়াময় ক্ষণর্বংসী এই জগত প্রত্যক্ষ দেখিয়া 
জ্ঞানী যোগী আর কেন তাহাতে অনুরক্ত হইয়া দুঃখ পাইবেন? লোকে 
নিদ্রবস্থায় স্বপ্র দ্বেখিয়া রোদন করে, আবার জাগিয়াও কি তাহার জন্য 
রোদন করিবে! ইন্দ্রজাল বাভেন্কি নিশ্মিত পদার্থ যেমন নষ্ট না করিয়। 
বন্তমান রাখিয়াই, তাহার এুন্্রজালিক ভাব জানিয়াগ লোকে তাহু। দেখিয়া 
আনন্দিত হয়, সেইরূপ সমুদ্রায় ভোগ্য বস্ত পরিত্যাগ না করিয়াও তাহার 
মায়াময় তাব অবগত হইয়া জ্ঞানিগণ আনন অবশ্থিতি করেন; তাহাতে 
আত্মতত্ব বিদ্যার কোন ক্ষতি হয় না। যেমন অন্য ব্যক্তির! কাব স্তাট- 
কাদি অভ্য।স করে, সেইব্প মুযুক্ষু ব্যক্িও আত্মতত্ব অভ্যাস করিবেন। 
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যেমন অভ্তিমকালে উঠ'নে শয়ন করিয়া আর কেহ বিবাহ করিতে ইচ্ছা 
করে ন', সেই'রুপ মায়ার অনিত্য কাণ্ড অবগত হইয়া পণ্ডিতের আর বিষয় 
ভোগে ইচ্ছা করেন না । প্রাণীর শরীর তিন প্রকার, স্থুল শরীর, সুক্ষ শণীর 
আর কারণ শশীর। এই তিন শরীবে তিন প্রক্কার জর আছে। বাত পিত্ত 
শ্লেম। জনিত কোটি কোটি রোগ ও তজ্জনিত অশেষ যন্ত্রণাই শ্থ,ল শরীরের 
জর। আব কাম ক্রোধ লোভ মে'হদি ও শম দম উপনতি তিতিক্ষা সমা- 
ধানাদি শৃক্ম শরীরের জর, এবং স্ুযুপ্তিঙ্কালে অজ্ঞান বিনষ্ট প্রায় হইলে 
ভীব আর আপ্নাকে কি অনাকে কিছুই জানিতে পারে না. কিন্ত তখনও 
যে ভবিষ্যৎ ছুঃখের বীজ বন্তরমান থাকে, তাহাই কারণ শবীরের জব। এই 
ভিন শলীরে ছিন গ্রকার জন স্বাভাবিক, কারণ এ জর অভাবে শরীর 
থাকিতে পারে না। যেমন তন্থ ভিন্ন বস্প থাকে না, লোম ভিন্ন কম্বল থাকে 
না, এবং ঢন্তিকার অভাবে ছট থাকে না, সেষ্টরূপ জরবিযুক্ত হইলে শবীরও 
থাকিতে পারে না। বেমন রঙে সর্প ভ্রম হুইয় লোক পলায়ন করে, 
পরে সর্প জ্ঞান দূর ত্ইরা রল্ুজ্ঞান উদয় হইলে তাহাতে লজ্জা ও শোচন! 
উপস্থিত হয়, সেইন্ধপ আম্মতত্রজ্কান উদয় হইলে পূর্ব্বানুভৃত জর!দি থি বয়ে 
লজ্জা ও ঘ্বুণা উপস্থিত ভইয় থাকে । যেমন মিথাপবণদের শাস্তির জন্য 
অপবাদ কর্তা ক্ষম' প্রার্থন। কবেন, সেইবপ মিথ্য। সংমারিত্ব অপবাদ 
খাতির নগন্য ক্কানীরা নাক্ষি চৈতনোৰ শরণ গ্রহণ করেন। যেমন কৃষ্ট 
বোগাক্র স্ত শারাক্না জঞাহমারে কোন পুকষের সংমর্গ করিতে আপনিই: 
লক্ভ্রিতা হয়, দেইরপ জ্ঞানী লোকে আশ্মরজ্ঞান লাভ করিয়৷ পরে পূর্ন্ব সংমা- 
রিত্ব মনে করিতেও নিতান্ত লক্জিত হন। রজ্জুতে সপত্রম হইলে ভাহাতে 
জৎকম্প উপস্থিভ হয়, পৰে রক্ুজ্ঞান হইলেও যেমন হৃতক্ষম্পন শীদ্ত নিবৃন্ত 
হর না, অঙ্গে অলে দূর হয় এবৎ পুনরায় সেই রজ্জু অন্ধকারে পড়িয়া যেমন 
সপজ্ঞান উদয় করিতে পারে, ঠিক সেঈন্নপ আত্মতত্ব জানিলেও প্রারঘ্ধ 
কর্মের ভোগ হঠাৎ দূর হয় না, অল্পে 'ল্লে, নিবৃত্ত হয় এবং পুনরায় তোগ 
ও কালে কখন কখন আপনার মর্ত্যত্বজ্ঞান উদয় করিয়া দ্িয়াথাকে। যেমন 
গুর্ক্বোক্ত দশম পুরুষকে হারাইয়। সকলে তাছার মৃত্যু নিশ্চয় করত রোদন 
করিয়া শিরোদেশে বিষম আঘাক্ক করাছে। পশ্চাৎ্ৎ উপদেশ পাইয়। হাট 
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হইলেও সেই শিরবেদনার সহসা শাস্তি হয় না, তদ্রপ জ্ঞানিগণের জীব. 
নুক্তি হইলেও প্রারবধ কর্ম বশতঃ সাংসারিকতা সহসা নিনু্ত হয় না। 

অক্ঞানীরা অনিত্য স্ত্রী পুল্র কামনখ করির। সংসারে মজিয়। থাকে থাক, 
আনন্দ পূর্ণ আমি আরকি ইচ্ছান্ত সেই সংসারে 'আপন্ত হইব? বাস্তবিক 
আমি আর ভিক্ষান্ধ পথাটন, ক স্নান, কি কিছু, কোন সংস্কার ইচ্ছাই করি 
না, তাহাতেও যদি লোকে আমাতে সংসার কল্পগা করে, করুক, সে কল্প- 
নাতে আমার কি ঘনিষ্ট হইবে? কিছুইনা। অনেক গুপ্কা একত্র করিলে 
অগ্ির ন্যায় দেখান, তাই কি তাহাতে কিছু দ্ধ হইতে পারে? সেইবূপ 
যদিও লোকে আম'তে অনিত্য মংসার অর্পণ করে, তাহাতেই কি আমি 
মূঢদিগের ন্যায় সংসারে আসক্ত হইব? আমি যখন নির্লিপ্ত, তখন প্রারন্ধ 
কর নশতঃ যদি আমার .লীকিক কি শাস্ত্রীয় কি অন্য কোন প্রকার বাবহার 
হয়, হউক, ভাহ'তে আনারক্ষতি কি? কিংবা যদিও আমি কৃতকৃত্য হই. 
য়াছি, তথাপি ঘদ্দি আমি লোকানুগ্রহ ইচ্ছা করিয়াই শান্ত ব্যবহারেতে 
্রবুস্ত হই, তাঁহাতেই বাকি ক্ষতি আছে? বিদ্য। বুদ্ধি বিষু ধ্যানই 
"করুক, আর ব্রঙ্গানন্দেই বিলীন হউক, যাহ ইচ্ছ। হউক, শুদ্ধ নিত্য সাক্ষী 
চৈতন্যন্বরপ আমি আর কিছুতেই প্রবৃত্ত হই না, অন্যকে প্রবৃত্ত 
করি না। শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ইত্যাদিই কর্দিগণের সম্বল; আর সাক্ষি 
 চৈতন্যই জ্ঞানিগণের অম্ল; দুই দিকে দুইটি বিভিন্ন বিষয়, সুতরাং 
উভয়ের কোন বদার্দের সম্তাবন। নাই। তথাপি যেমন বধির ব্যক্তি 
অন্যের কথা বুঝিতে না পারিঘাই ক্রোধপরবশ হয়, তদ্রুপ অজ্ঞানীদিগের 
ন] বুঝিক্ন] যে অকারণ কলহ বিবাদ, তাহা দেখিয়। জ্ঞানিগণ হাস্য 
করেন মাত্র। * 

জ্ঞবিনগণের কর্ধানুষ্ঠঠনে নিবৃত্ত হইবাঁরই বা কারণ কি? যদি বল জ্ঞানের 
হেতুই নিবৃত্তি, তবে জ্ঞান ইচ্ছার হেতু প্রবৃত্িও হইতে পারে।* যদি বল 
জ্ঞানীদিগের কর্মে প্রবৃত্তি উপযুক্ত নহে, তবে বল দেখি জ্ঞানিগণের কর্ম 
হইতে নিবৃত্তিরই বা উপযুক্ততা কোথায়? কি কারণেই ব1 তাহার! নিবৃত্ত 
হইবেন? যখন বাধ] দেওয়ার কেহ নাই, তখন সহত্র কর্মে প্রবৃত্ত হই- 
লেই বা জ্ঞ|ন অন্যথ। করিবে (কে? বধন অবিদ্ব্যা। ও অহঙ্কার তত্বজ্ঞান " 


দ্বার! পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে তখন আর তাহারা বাধা দিতে পারে না। 
যখন বিড়াল দেখিলে জীবিত মুষিক উদ্ধা্থাসে পলায়ন করে, তখন মৃত মুষিক 
ষে সেই বিড়ালকে বিনাশ করিবে ইহ। যেমন ষম্পূর্ণ অসস্তব, সেইব্ধপ শে 
জ্ঞান উদ্দয়ে অহঙ্কার চূর্ণ হইয্বাছে সেই বিনষ্ট অহঙ্কার উঠিএ] ঘে জ্ঞান 
সংহার করিবে ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব যিনি এইরূপ জানিয়। তত্রজ্ঞান 
হইতে নিযুক্ত ন। হন, প্রর্ন্তি আর নিবৃত্তি ত।হার কি করিতে পারে € 

বর্গ ও অপনর্ সিদ্ধির জন্য অক্ঞানীদিগের সতত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকাই 
কর্তবা। অন্ঞানীর মধে থাকিলে তদন্ুবোধে জ্ঞানী তৎকযে প্রবৃত্ত 
থাকিবেন, তাহাতে দাষ নাহী। কিন্তজ্জঞানী যখন জ্ঞানীব মধ্যে থাকি- 
বেন, তখন জ্ঞনবৃদ্ধির জনা এর সকল কাধের্য দোষারোপ করিয়া উহা পরি- 
ত্যাগ করিবেন। শিশু যাঙাই করুক না ক্কেন, পিতা যেমন সকলই শ্বীকার 
করিয়া] কেন্ল তাহাকে পালন কবিতে ও জ্ঞান শিক্ষা দিতে যত্ব করেন, 
সেইরূপ অদ্রান্ীর। নিন্দাই করুক আর প্রশংসা করুক, যাহাতে তাহা- 
দের জ্ঞান্পেদয় হয়, জ্ঞানিগণ তাহাই করিবেন। ঈহাই জ্ঞানীদিগেব এক- 
মাত্র কায্য। আর তাহার! কৃতার্থ হইয়া বারংবার কেবল এই আলোচনা 
করেন যে আমি নিত্য আত্মাকে জানিয়। ধন্য হুইক়াছি! আমার সম্মুখে 
ব্হ্মানন্দ সু একাশিত, অতএব আমি ধন্য হইলাম। আমার অজ্ঞান অন্ধ- 
কার ঘুচিয়। গিয়াছে, আমি ধন্য হইয়াছি! আমি সর্নছুঃখের অতীত, 
অতএব আমধন্য! আমার সংসারে সকল প্রার্থন! পূর্ণ হইয়াছে, আর 
প্রার্থনীব কিছুই নাই, অতএব আমি ধন্য! আমার প্রীতির উপমা নাই, 
অতএব আমি ধন্য! আমিই ধন্য! আমিই ধন্য! আমার ধন্যবাদের সীমা 
নাই! আমার এই প্রীতিবৃক্ষে কি আশ্্য পুণাফলই ফব্রিয়াছে। আমার 
এই পুণ। পরমাশ্প্য ! অতএব আমি ৪ পরমাশ্চধধ্য ! ধন্য ধন্য আমি! ধন্য 
শান্তর! ধন গুরু ! ধন্য জ্ঞান! ধন্য সুখ আমি প্রাপ্ত হলাম! 

যাজ্ঞবন্থ্য মৈত্রেয়ীকে পরিক্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, কৃটস্থ চৈতন্য 
অসৎসারিক ও পরমাত্ম। যদিও সর্ব্ভূতের অতীত তথাপি তাহার অনুগামী 
বলিয়; উপাধি নাশ হইলে বিনষ্ট বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত বাস্তবিক উপা- 
ধিরই নাশ হইয়! থাকে, ভাহার বিনাশ নাই। এই ভ্রমাত্বক জগতের। 
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আধারন্বরূপ ষে চৈতন্য সমস্ত বেদাত্ত তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। বুদ্ধি 
ও বুদ্ধির পূর্নকাল, এবং জ্ঞান অজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ, সকল জড়ের আল- 
স্বন সত্যন্বরূপ, প্রীতি ও আনন্দ রূপ, স্বার্থ সাধক ও সকল সম্বন্ধবিশিষ্ট 
ও মঞ্গলন্বরূপ যিনি, তিনিই কুটস্থ চৈতন্য) হীহা পুরাণেও উক্ত হুই- 
য়াছে। কুটস্থ চৈতন্য বাকা ও মনের অগোচর; তাহাকে জানিবার জন্য 
শ্রতিতে জীব. ঈশ্বর কি অগহংকে আশ্রর় করিয়!ই, ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 
জ্ঞানিগণ নিশ্চয় জানেন যে, মায়ামেঘ জগদ্রপ বারিবর্ষণ করিতেছে, 
তাহাতে আকাশরূপ যে আনন্দময় কুটস্থ চৈতন্য তাহার কোন লাঁভ নাই, 
হানিও নাই। 

ভ্রম দুই প্রকার সংবাদী ও বিসৎবাদী। এক ব্যক্তি মণির আভা দেখিয়া 
মণিভ্রমে তৎ্*তি ধাবিত হইপ, আর অন্য এক ব্যক্তি দীপের আভা 
দেখিয়া মণিভ্রমে তত্প্রতি ধাবিত হইল। উভয়েরই ভ্রম হইয়াছে সত্য, 
কিন্ধ মণির আভাতে যাহার ভ্রম হইয়াছিল সে মণি প্রাপ্ত হইল, এ জন্য 
উহার নাম মংবাদী ভ্রম; আর দবীপপ্রভার় যাহার ভ্রম হইয়াছিল, তাহার 
কিছুই লাভ হইল ন', এ জন্য উহার নাম বিসংবাদী ভ্রম। সংবাদী ভ্রম 
যদিও একটি ভ্রম, তথাপি তাহাতে যেমন সুফল লাভ হয়, সেইরূপ সগ্ুণ 
ব্রথ উপাসনাতেই নিগুণ ব্রহ্ম লাভ হইয়া! থাকে। সামান্য লোকের 
নিকটে পরোক্ষজ্ঞানই সহজ। যদি মৃত্যুকাল পধ্যস্ত বিচার করিলেও 
আত্মজ্ঞান না জন্মে তথাপি তাহ। বৃথ। হইবে না; জকন্মাস্তরে তাহা সম্পন্ন 
হুইনে। পুনঃ পুনঃ বিচার করিলেও জ্ঞানোদ্দয়পক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ ও বন্ত- 
মান এই তিন প্রকার প্রতিবন্ধক আছে। পুব্বাশ্রমের মহিষী্েহে আকৃষ্ট 
বলিয়া কোন কোন সন্নযাসীরও আত্মজ্ঞান দু হইতেছে না; ইহাই অতীত 
প্রতিবন্ধক। বিষয়াসক্তি ও তজ্জনিত ভ্রম ও. কুতর্কাদিই বর্তমান প্রতি- 
বন্ধক। পর জন্ম হেতু ষেপ্রারন্ধ অস্তিত্ব তাহাই ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক। 
যাহারা বুঝিতে পারিতেছে না তাহাদের পক্ষে পরোক্ষরূপে উপাঠ়ীনা করাই 
অত্তীব কর্তব্য । যদি বল যে উপাসনাতেই বা তোমার এত ভন্তি কি জন্য 
হইল? তরে তাহার উত্তর এই যে, বল দেখি তাহাতে তোমার এত দ্বেষই 
বাকেন হইল? জ্ঞানেতে ও উপাসনাতে অনেক প্রভেদ। জ্ঞান বস্তর 
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অধীন কিন্তু উপাসন। পুরুষের ইচ্ছার অধীন। পরপুরুষাতিনাষণী নারী 
যেমন কিছু কিছু গৃহকার্|।ও সম্পন্ন করে অথচ নিরন্তর মনে মনে পরপুরুষ" 
সংসর্ণরস মান্বাদন করিতে থাকে, সেইব্প ধ্যাননিষ্ বাক্তি পামানাব্ূপ 
কম্ধ করিয়াও পরব্রদ্ধে নিরন্তর মন স"ম্থাপন করিয়া রাখেন । জগৎ মায়া" 
ময়, আত্মা চৈতন্যস্থরূপ, এইরূপ জ্ঞান লৌকিক ব্যবহারের বিরোধী নহে। 
তত্বজ্ঞানীর। সাধনের পদার্থ ষে বাক্য মত শরীর ও বাহ্যপদার্থ তাহ। নষ্ট 
কারতে সমর্থ নহেন। একারণে তাহার ব্যবহার থাকা কিছু অদভ্তব নহে। 
ষে চিন্তাদ্বারা অন্তঃকরণ বিলীন করে, তাহাকে তত্বজ্ঞানী বল। ষায় না, 
তাহাকে ধ্যাত] বলা যায়। ঘটাদি বস্তর স্বরূপ জানিতে হইলে অন্তঃকরণ 
বিলীন কদিতে হয় না। 

তব্চ্ঞানীর ধ্যান তাহার ইচ্ছান্ুশায়ী মার, নতৃৰা জ্ঞানেতেই তাঁহার 
মুক্ষিসাধন হৃইফ। থাকে । জ্ঞানেতেই কৈবল্য লাভ হয় ইহা শাস্ত্রেতে 
পুনঃ পুনঃ উক্ত হষ্টয়ুছে। অলঙ্ঞানীর প্রতিই যাবতীর বিধি ও নিষেধ 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, নতুনা অজ্ঞব্যক্তি বা তত্বজ্জানীর প্রতি শাস্তে কোন 
বিধি বিহিত হর না। অহিসম্পাতাদি ক্ষমতা জন্মান কেবল তপস্যার ফল, 
জ্ঞানের ফল নহে । বেদব্যাধাদিরও যে দেই ক্ষমতা ছিল তাহা তপ- 
স্যার ফলমান্র। জ্ঞানের কাবণ যে তপস্য। করা যায় তাহার ওরূপ ফল 
নহে, জ্ঞানই তাহার ফল। যাহাদিগের চিত্ত নিয়ত নানা বিষয়ে অ:কষ্ট, 
তত্বজ্'ন লাভ কর! তাহাদের দুঃসাধ্য ; তাহাদের পক্ষে উপাসনাই শ্রেষ্ট। 
উপাসনার দ্বারাই তাহাদের চিন্ত নিম্পাপ হয়। উপাসনার ক্ষমতা বশতঃ 
মুক্তির কারণন্বরূপ জ্ঞান উদ্দয় হইয়া থাকে; জ্কান ব্যতীত মুক্তির আর 
অন্য উপায় নাই। অতএব দ্েখজ্ঞানের সহিত উপামন'র আর বিরোধ 
রছিল না। এই জন্যই প্রশ্মোপনিষদ্ের শৈব্যপ্রশ্মে প্রতিপন্ন করা হুই- 
যছে যে, সকাম উপাসনায় সত্যলোক প্রাপ্তি হয়, এবং তাপনীয় শ্রুতিতে 
উক্ত হইর়্।ছে যে নিষ্কাম উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়' থাকে। পিপ্পল" 
পাদ খ'ষ সভ্যকামখঝষিকে উপদেশ দিয়াছেন যে, পরব্রহ্দ ও অপররহ্ষ 
উভয়েবই আলম্বন ওস্কার। অতএব প্রণবের উপাসনা সগণ ও নিগুণ 
উভদ্বরূপেই উল্ত হ্ইয়ছে। এই দেহরূপ ্রস্তরখ্ড সকল সরাইয়। 
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মার্জিত বুদ্ধিরূপ কুদ্দালি দ্বারা মনোরূপ খনি বারংবার খনন করিতে করিতে 
মুন ব্যক্তি রত্বস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধ্যান দ্বারা আত্মজ্কান 
ক্রমেই স্পষ্ট হইতে থাকে, এইরূপ প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াও যে ব্যঞ্জি ধ্যান 
না করে তাহার অপেক্ষা পশু আর জগতে কে আছে? দ্েহাভিমান ত্যাগ 
করিয়] ধ্যান দ্বার! অন্বয় আত্মা প্রতাক্ষ করতঃ জীব অমরতা লাভ করেন ও 
ইহজীবনেই ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন। 
যেমন নৃত্যশালায় দ্রীপালোক বাটার কর্তা, সভ্যগণ ও নর্তকীকে 
তুল্যভাবে এক কালেই প্রকাশিত করে এবং কেহ না থাকিলেও যেখন স্বয়ং 
প্রদীপ্ত থাকে, মেই রূপ সাক্ষী চৈতন্যজ্যোতি দর্শন শ্রবণাদ্ি ও অহঙ্কার 
বুদ্ধি বৃত্ত্যাদি সমুদায় বিষয় সমভাবে এক সমঘ্বেই প্রকাশিত করিতেছেন, 
এবং এই সমুদ্বার না থাকিলেও তিনি দেদীপ্যমান থাকেন। সেই কুটস্থ 
জ্যোতির আলোকে বুদ্ধিরূপ নর্তকী নানা রূপ ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করি- 
তেছে, ইন্টিয়গণ বাদ্যকর হইয়াছে, বিষয় সকল সভ্য হইয়া বলিয়া আছে, 
আর অহঙ্কার স্বরং বাটীর কর্তা হইয়াছেন। যেমন গবাক্ষ দ্বার দিয়া গৃহ 
মধ্যে একটি আলোক প্রবেশ করিলে তাহাতে যদি হস্ত সঞ্চালন করা যায় 
তাহা হইলে বোধ হত যেন এ আলোকই সঞ্চালিত হইতেছে, সেই রূপ 
চিএস্থির সাক্ষী চৈতন্য বুদ্ধির চাঞ্চল্য বশতই কেবল বিচলিত বলিয়া! বোধ 
হন। পরব্রহ্ধ স্বয়ং প্রকাশ হন, তিনি প্রমাণের জন্য বসিয়। থাকেন ন]। 
তুমি যদি তাহা জানিতে চাও অদৃগুক্ূর নিকট গমন করিয়া! উপদেশ 
গ্রহণ কর। 
যিনি ত্রহ্ষজ্ঞাণী তিনি ব্রহ্মকেই প্রান্ত হন, এবং ধিনি আত্মতত্বজ্ঞানী 
তিনি শোকয়োহরূপ সংসার হইতে পারিত্রাণ লাভ করেন। পরমাত্বাীকে 
অবগত হইয়া ধৈর্যশীল পুরুষ এই লোকেই কৃত বা অক্কুত পাপ পুণ্যের 
অতীত হইয়া সর্ব ছুঃখ হইতে মুক্ত হন। নারদ যখন বেদাধ্যয়ন করেন 
নাই, তখন তাহার আধ্যাত্মিক আধিটৈবিক ও আধিতভৌতিক হুঃখর্পবদ্যমান 
ছিল, কিন্তু বেদাধ্যয়নের পর দেখিলেন আরও অনেক দোষ আসিয়া উপ. 
স্মিত হইল অভ্যাস ও বিম্মরণ হইতে লাগিল, আর যে ব্যক্তি তাহার 
অপেক্ষা! অধিক অবগত, তাহার নিকট গিয়। ভৎ্সন! সহ্য করিতে লাগিশেন 
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ও অক্স জ্ঞানীর নিকটে গমন করিলে গর্ব উপস্থিত হতে লাগিল। পরে 
ইহাতে ব্যাকুল হইয়া নারদ সনতকুমার খধষির নিকট তত্ব জিজ্ঞানা করি- 
লেন; খধি সনত্কুমার বলিলেন নারদ, একমাত্র নিত্য সুখ লাভ ব্যতীত 
এই দুখ হইতে উদ্ধার পাইবার আর ঘন্য উপায় নাই। যেখানে ইন্দ্রিয় 
ক্রিয্লা নাই, বা কোন দৃষ্টান্তও নাই অথচ স্বীকার করিতে হয়, এরপ স্থলে 
তাহাকে স্বয়ং প্রকাশ বলাযায়। যদ্দি কেহ বলে যে আমি তোমার নিকট 
এই সমুদাষ় শুনিয়া ব্রন্ধকে জানিলাম, তবে আমি কৃতার্থ হইতেছি না 
কেন? ইহার উত্তর এই__ একজন বলিয়াছিলেন যে আমি চতুর্েদ্বেত্তাকে 
লক্ষ মুদ্রা দ্বান করিব। ইহা শুনিয়াই আর এক ব্যক্তি বলিল, বেদ ষে 
চারি তাহা! আমি আপনার বাক্যের দ্বার জানিলাম, অতএব আমি চতুর্রেদ- 
বেত্বা হইলাম; এক্ষণে আমাকে লক্ষ মুদ্র। প্রদান করুন| ও স্থলে এ 
ব্যক্তি বাস্তবিক বিশেষরূপে বেদপাঠ করে নাই বলিয়া যেমন লক্ষ মুদ্রা 
পাইবার যোগ্য নহে, সেইরূপ তুমিও ব্রহ্মমাত্র জানিয়াছ কিন্ত অশেষরূপে 
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর নাই বলিয়া! কৃতার্থহইবার যোগ্য হইতে পার নাই। 
বর্গানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ আছে; ইহার 
মধ্যে বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দ হইতেই উৎপন্ন ; সুতরাং 
যে কোন আনন্দই বল, সমুদ্ায়ই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত । নুষুপ্তিকালে যে ব্রহ্ধা- 
. নন্দ প্রকাশ পায় তাহাকে শ্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় বিজ্ঞানময় আনন্দ বল! 
বায়; একই বস্ত, স্থান ভেদে নাম ভেদ হইয়াছে। যে সময়ে সম্পূর্ণরূপে 
দ্বৈতজ্ঞান চলিয়: যায়, কিন্তু তাহা নিদ্রার অবন্থ। নহে, সেই সময়ে যে আনন্দ 
'অন্থভব হয় তাহাই ব্রহ্মানন্দ। অবিচলিত চিন্তে যাহা প্রাপ্ত হইলে, আর 
কিছুই তদপেক্ষা অধিক লাভ মনে হয় না ও যাহা লাভ করিলে আর কোন 
ছুঃখেই বিচলিত করিতে পারে না তাহারই নাম সর্ছুঃখসংহারক যোগ । 
মাথার ভার নাম।ইলে ভারবাহীর যেমন সুখ হয়, সৃংসার বিষয় ত্যাগ 
করিয়া যে'গী সেইরূপ বিশ্রাম লাভ করেন। কাকের একটি মাত্র দৃষ্টি 
যেমন একবার বাম নেত্রে, একবার দক্ষিণ নেত্রে যাতায়াত করে, সেইরূপ 
যোগীর মন সখ ও আনন্দ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । লমুদয় জগৎ সংসার 
একমাত্র আনন্দ হইতেই সমুৎপন্ন, আনন্দ দ্বার রক্ষিত, এবং আনন্দই 
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বিলীন হয়। ন্তরাং জগৎ আনন্দ হইতে পৃথক নহে। এক ধাত্রী এক 
বালকের মনোরগ্রনার্থে একটি গল্প বলিতেছে। এক সময়ে কোন দেশে তিন' 
রাজপুব্প একত্র ছিলেন। তন্মধ্যে দুই জন এখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই, আর 
অন্য এক জন গর্ভেও উত্পন্ন হন নাই। তিন জনে মিলিয়! হখে স্বচ্ছন্দে 
এক অবর্তমান পুরীতে বাস করিতেন। এক দিন তাহারা আকাশে কতক- 
গুলি সুন্দর ফল দেখিয়। জুষ্ট হইয়াছিলেন। মুগয়ী দ্বারা জীবিকা নির্নাহ 
করিয়া তাহারা" অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। এই গল্স শুশিয়! 
বিবেকশৃন্য বালক যেমন সুখী হইল, এই সংসারও সেইরূপে বিচার, 
হীন লোকের মনকে ভুলাইয়া রাখে । আরুণি বলেন ব্রহ্ম একমাত্র সৎ, 
ধর্েদীরা বলেন তিনি একমাত্র জ্ঞান, আর সনতকুমার বলেন তিনি একমাত্র 
আনন্দ। অনেকানেক ঞষি এর রূপই বলিয়াছেন। যাহা আপনার অনু- 
কুল তাহাতে হৃখোদ্দয় হয়, আর যাহ! আপনার প্রতিকূল তাহাতে ছুঃখ 
হয়; এই উভয়ের অভাবে আনন্দ উদয় হয়। যখন সামান্য নিদ্রা প্রভা- 
বেই অভূতপুর্ধ স্বপ্ন সকল দর্শন কর! যায়, তখন ব্রহ্গাশ্রিত মায়ার ষে 
'অচিন্তনীয় মহিম। থাকিবে তাহ বিস্ময় কর নহে । যেমন জলেতে আপ- 
নার অবিকল ছায়! দেখিলেও তাহাতে উপেক্ষা হইয়া আপনাতেই 
বিশ্বাস থাকে, সেইরূপ যোশীর নামরূপে উপেক্ষা হইয়া চিদাননেই 
আস্থ। হয়। 

জগতে এমন কোন পাপ নাই যাহাতে যোগীর বদনকাত্তি বিনষ্ট 
করিতে পারে। রূপবান, যুবা, নীরোগী, ও বিদ্বান ব্যক্তি এবং সপাগর! 
ধরার অদ্বীপ্বর যে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, আত্মতত্বজ্ঞানী 
যোগী তাহ! অবিশ্রান্ত ভোগ করিতে থাকেন । পরমান্ন, ভোজী কুকুরের 
বমি যেমন কেহ ভোজন করিতে চাহে না, সেইরূপ যোগীরা সংসারীর 
ভোগম্নখ আর কখনই উপভোগ করিতে চাহেন না। রাজাদিগে্ অন্য 
কোন অভাব না থাকিলেও গন্ধর্বনম্ধে ইচ্ছা হয়, কিন্ত বিবেকবানূ তব্ব- 
জ্ঞানী আর তাহাও ইচ্ছা করেন না, স্বতরাং আম্মতত্বজ্ঞানীর আনন্দ রাজ- 
সখ অপেক্ষাও অধিক। 

বন্ছের স্বরূপ তিন প্রকার সত্বা। চেতন ও ছুধ। যায়ার স্বরূপও 
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তিন প্রকার, অসত্তা, জড়তা ও ছুঃখ। জ্ঞান ও যোগকে ব্রহ্মগবিধ্যা বলে, 
ধ্যান দ্বারা একাগ্রত1] জন্মিলে এ ব্রহ্মাবদ্য। স্থির হঈয়া থাকে । 

বহ্গানন্দ ধ্যান দ্বারা ঈশ্বর প্রীত" হউন ও আশ্রিত বিশুদ্ধ জীবকুলকে 
প্রতিপালন ককুন। 


বৌদ্ধ ভাগবত 


প্রথম অধায়। 


হিমাচল নাম গিরি, তুঙ্গ শৃক্ষ স্কন্ধে করি, 
দ্বারী সম ভারত উত্তবে ; 

আভ্রভেদী মেঘ বর্ণ, দ্বানব দুর্বার যেন, 
করে ধরি অন্বর বিদারে ! 

শিখর শিখর'পরে, যেন ধায় ধরিবারে, 
হিৎসাবশে মধ্যহু তপন) 

চাহি দিকৃদিগস্তরে, মুহুমুহু রোষ ভরে, 
দ্াবাগ্রি করিছে উদগীরণ! 

প্রত্রবণ উচ্ছণসিত, উত্স যত উৎসারিত, 
ঘম্্ম যেন ছুটে সর্ধ্বকায় ; 

তুষারে মণ্ডিত শির, দ্িথিজয়ে মহাবীর, 
ধরে শুভ্র মুকুট মাথায়! 

দিগজনাগণ উরে, কাপিতেছে থরে থরে, 

.. বসুন্ধরা কাপে পদভরে; 

শিখরে অগ্দর। কুল, উড়িছে এলায়ে চুল, 

দ্বেবকন্যা যেন দৈত্য করে ! 


শাল তাল চার দার, 'ৃদীর্ঘ সহম্র তরু, 
দ্বাড়াইয়। মেকু পৃষ্ঠ'পরে, 
দীর্ঘ শাখ। বিস্বারিয়। বাঞ্থা, ধরে কর দিয়।, 


রাজছুত্র সবভার শিরে! 
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যেন সে খগেক্্র পাখা, দ্বিয়াছে অকুণ ঢাকা, 
বহুন্ধরা তায় অন্ধকার, 

হিমাদ্রির পাদদেশে ৭ একটি রশ্মি না পশে, 
দীপ্ত তথ! দ্বিতীয় ভাস্কর ।-__ 


কপিল মুনির নামে, গিরিতলে হ'ল ক্রমে, 
লগর কপিল বস্ত নাম) 

অপুর্ব সে রাজধানী, ক্ষত্রিয় কুলের মণি, 
শুছধন ধনেশের ধাম । 

রজত প্রাচীর তায়, শোভে মেখলার ন্যায়, 
বেষ্টিয়া হ্বর্ণ সিংহদ্বার,+__ 

অমরবৃন্দের সনে, যেন স্বর্ণ সিংহাসনে, 
বলিয়। দেবেক্ দিয়া বার। 

রূপবতী গুণযুতা, সুপ্রবুদ্ধ রাজস্তুতা, 


মায়াদেবী মহীপাল বামে; 

খের করিলা শেষ, না জানি হুঃখের লেশ,_ 
রোগ শোক পশে না সে ধামে। 

কালে রাণী গর্ভবতৰ, রাজস্থানে ধায় দৃতী, 
সংবাদ কহিল! নরবরে ) 

শুনি নৃপ হর্ষযুত, বিতরে রতন কত, 
পুজ। দিলা শিবের মন্দিরে। 

মাঝে মাঝে অকস্মাৎ, প্রতি দিন দিন রাত 
পীভ্জে করী নিনাদ্ি ভীষণ, . 

জ্যোতিষে পণ্ডিত কয়, কটরবেক স্কনিশ্চয়, 
বীর পুত্র জনম গ্রহণ। 

সম্পূর্ণ দশম মাসে, নগর আনন্দে ভাসে, 
আসে যায় ধাত্রী বার বার, 

দ্ষশমে নবম দিনে, ভাবে রান্গা মনে মনে, 
কি জানি কি খেলা বিধাতার! 
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ক্রমে নিশি ভোর ভোর, চারিদিক ঘোর ঘোর, 
'দেখু! দিল উষার আভাস ; 


ব্যথায় অদীর রাণী, , করে সবে কাণাকাণি, 
ক্রমে দেখে ফরশ1 আকাশ ! 

পাপীয়। প্রভাতী ধরে, পিক রাজ কুহুস্বরে, 
গান করে বুঝিয়া সময়, 

তরুণ অরুণ আভা, পুর্ব দিক করে শোভা, 
হয় হয় আদিত্য উদ্দয়,_ 

আচম্থিতে বারংবার, হুলুরধবনি সপ্ত বার, 
করিল! অঙ্গনাকুল ষত ; 

প্রহৃন-আসার বর্ষে মঙ্গল গাইলা হর্ষে, 
দ্বার্দেশে দ্বিজ শত শত! 

উদ্যানে বিকাশে ফুল, বিপিনে বিহগ কুল, 
ডাকি উঠে কল কল করি, 

প্রাচীর উপরে বসি, নৃত্য করে কেকাভাষী, 
পিগ্জরে ডাকিল শুক শারী। 

প্রিয়ংবদ] হর্ষে ভাসি, কহিছে ছুটিয়া আসি, 
মহারাজ শুন সমাচার ;-- 

দশ মাস দশ দিনে, শুভ দিন শুভ ক্ষণে, 
ভূমিষ্ঠ হইল সুকুমার । 

কুমার জনম শুনি, আনন্দিত নরমণি, 
সর্নাজনে বিতরে রতন 

আনন্দে মধুর রবে, গীত বাদ্য করে সবে, 
উল্লাসে নাচিছে সন্বজন। 

মায়ার মায়ায় ভুলি, মায়াদেবী নিল৷ তুলি, 
স্থসম্তান নিজ ক্রোড়' পরে 

হে'রিলা ভূপাল আসামি, কোটি শরতের শশী, 


অস্কে বসি দিক আলো! করে। 
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কিছু দিনে অকম্মা, হইল বিপভ্ভিপাত, 
ভাঁঙ্গিল ভবের সুখ মেলা, 
কুমার লোটায় কান্দি, াবধি হ'ল প্রতিবাদী--- 
সগ্তম দিবসে শেষ বেলা, 
লীলাখেলা কফুরাইল, ঘোর ঘোর সন্ধ্যা হ'ল, 
ডুবুডুতু রক্তিম তপন, 
আখিমুদেমারাদেবা, হায়রে জীবন রবি, 
অস্তাচলে করিল গমন ! 
রাজা যায় গড়াগড়ি ধুলায় আছাড়ি পড়ি, 
তাড়াহাড়ি সরিছে সকলে, 
কহে রাজ কান্দি কান্দ, ওবে নিদাকণ বিধি, 
একি কন্থ্ করিলি অকালে । 
শিশু নয় শরৎশশা, অবণ্যে পড়িয়া খসি, 
পড়িয়াছে বামনের করে। 
কেন হেন রত্ব ফেলি, প্রয়ংবদে যাও চলি, 
এ রতন দিয়া গেলে কারে ? 
হায় বিধি কি ইচ্ছায় করিলে নক্ষত্রোদয় 
খদে7]াতের পত্র অন্তরালে! 
বাজার আলয় কেলে, পদ যথা ভাসে জলে, 
ফোটে ফুল বিজন জঙ্গলে! 
দি করিব কালজোতে যে রত্ব ভাশিয়া যায় 
তকে পার ফিরিয়া? 
স্মৃতি-পথে পুনরায়, যখনই উদয় হয়, 
ফিরে এসে যায় মাত্র মম্ম বিদারিয়া ! 
হায় জে স্মৃতির পথে, বিস্মতি-কপাটরে 
কেব।] পারে দিতে ?-- 
তুমি অখিলের পতি অনভ্ভ কালের গাতি 
বিশ্বনাথ, হুখ হুঃখ সকলি তোমাতে ! 
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না জানি হে ইচ্ছাময় স্জিয়ছ কি ইচ্ছায় 
সংসার মকুর মাঝে তৃষিত মানব । 

নাজানি ক মনে কার * প্রেরিয়াছ তাহে হরি 
এ [বিগহ মায় মোহ-মরাচকা সব? 

ন। জানি কি অভিলাষে ফুটভ্ত গোলাপ হাসে 
হাসালে আকাশে শশী ম্আনন্দব্যগক ? 

পুন. বসি সংগোশনে হুজিলে কি ভাব মনে 
শশাঙ্ক উদ্দেশে রাহ গোলাপে কণ্টক ! 

ইচ্ছাময় জগৎ পিতঃ করিলেহ পারিতে ত 
অনভ্ত সুখের স্ষ্টি হুঃখ পারহার +-- 

অ(বচ্ছেদ সম্মিলন জগ্ামৃত্যু বিসর্জন 
অমর কিন্নর নর বিদ্যাধরী নারী! 

কারে দ্িয়ে কারে মার কারে বা পালন কর 
কোন হৃত্রে কন্মক্ষেত্রে কি কর ঘটন ?-- 

আগে করি প্রাণপণ অন্বেষয়ে অন্ধজন, 
আন্তমে অবাক্‌ হয় অর্বাচীন মন! 

বিভ্ত পেকে যার চিত্ত নিত্য থাকে মদমত্ত, 
অথব। ছুর্ব্বস্ত যেই সব তৃণ জান, 

ডচ্চ শির মহাবীর সেও হয় নতশির, 
হেরে যবে গ্রাব। স্পশা কৃতান্ত কৃপাণ ! 

বাতাসে পাতিয়া ফাদ ধরেছ কলম্ক চাদ, 

্ ত্রাসে লোক নিজ পাপনা করে গোপন; 

রধির দাসত্ব হেরি অলসতা পরিহরি, 
ভধষে লোক জড় সড় নিজ কর্মেমন! » 

ধরায় রোপেছ চার! আকাশে দ্বিয়াছ ঝরা, 
তোমার ইয়ত1 করা কারে সাধ্য নয়! 

নিশায় আকাশ পটে, অত তারা কেন ফোটে; 
কেন ফোটে,কি উদ্দেশ্য ! জান ব্রঙ্মামক় ! 
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জানি না হে বিশ্ব নাথ কেন হয় দিন রাত ? 
ূ কেন ঘোরে মাস পঞ্চ বর্ষ তু যত? 
এত কষ্ট লৌকে পায়, * তবুও বাচিতে চায়, 
কি আশায় রোগ শোক ভোগ করে এত ? 
কে জাঁনে যহিষা তব হে ভবেশ শস্তুশিব, 
অচিস্তা অব্যক্ত ব্ূপ ধরেছ ধরায়; 
কারে বা সাজায়ে রাজা আপনি দ্েখিছ মজা, 
আকাশ ভঙ্গিয়। কারো ফেলিছ মাথায়! 
হায় তবু ভাস্তজনে, ভাবে বসি মনে মনে, 
“আমারই সাবধানে জব রক্ষা হয়; 
এই করি এই হ'ল, এই কর! ভাল ছিল !'-- 
ভেবে ভেবে এ সংসার করে ছুঃখময় ! 
ছে অখিলের পতি, মানুষ অবোধ অতি, 
ভাবিয়া না দেখে কতু স্থির চিত্ত করি, 
'শিলাবৃষ্টি ঝটিকায়, পাহাড় ভাঙগিয়। যায়, 
কেমনে ষে রক্ষ1 পায় কুসুমমুঞ্জরি ! 
হে বিধাত ইচ্ছাময়, তোমারি ইচ্ছায় হয়, 
কুটি স্থিতি প্রলয় সকল, 
ধরায় রোপিয়। চারা, আকাশে দ্বিয়াছ ঝরা, 
ষে বামনা করিতে সফল । 
পুরাইতে সে বাসন? বিতরিক্না কৃপাকণা, 
অসহায় শিশুর জীবন, ৃ 
রাখহে করুণাসিন্ধু, কৃপা-পর্দ দীনবন্ধু, 
রর দীন জনে কর অরপণ !-_ 
বিনাইয়। নান ছশাদে, ভূপতি কতই কান্দে, 
সবে শান্ত করে ধরি তায়! 
যত দিন হয় গত, নৃপতি পাশরে তত, 
বিধাতার এ বিধি ধরায়! 
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যতনিতে হৃকুমারে, শযালিকার আনি ঘরে, 
বদ্ধ হইল। পরিণয় পাশে; 

বাড়ে সৌনধ্যের ভরা,* সে শিশু নয়নতারা,. 
তরুণ অরুণ ন্েহাকাশে ! 

সময়েতে অন্নাশন, দিলা নৃপ সৃষ্ট মন, 
পুত্র কথা চিন্তে বার বাক) 

ধর্ম্মেতে হুসিদ্ধ হবে, নরবর তাই: ভেবে, 
নাম রাখে সিদ্ধার্থ তাহার ! 

কুমারে শিক্ষার তরে, সমর্পি শিক্ষক করে, 
নিশ্চিন্ত হইল] মহীপাল, 

সতত নুশিক্ষ। পায়, সিদ্ধার্থ সন্তুষ্ট তার, 
নাহি হয়”যায় কিছু কাল). 

নেহলে শিক্ষক তার, শিক্ষ। অতি চমত্কার, 
হেরি হার মানে গুরুজন )-." 

ন1 হ'তে টঙ্কার শ্রুত, বাণ যথ! বিশ্বে দ্রেত, 
হেন ধায় সিদ্ধার্থের মন ! 

গ্রন্থের প্রথম পাতা, ন1 পালটি শেষ কথা, 
একি প্রথা শিক্ষার লময় ? 

সাত পাচ ভাবি মনে ক্ষাস্ত দিল গুরুজনে; 
মগ্ধ সদ। সিদ্ধার্থ চিত্তায় ! 

সকল বালক আসি: করতালি দিয়া হাসি; 
ধায় সবে খেলিবার তরে ; 

সিদ্ধার্থ ডাকিলে তারা, শিশু যেন পথ হারা, 
কোথা যায় কিব। চিত্ত] করে ! | 


গ্লাত্রে যত অলঙ্কার মণি মুকুতার হার; 
ন। চাহিতে দ্বেয় দীন জনে, 
। নিষেধ করিলে কেহ ধুলায় লুটায় দেহ, 


কালে পড়ি না যায় ভবনে ! 
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ক্ছু দিনগত করি যজ্ঞ সুত্র গলে ধরি, 
[সন্ধার্থ ধম্দেতে দিলা মন; 

নানা শন্্রপাঠ করে , সত্য আহরণ তরে, 
দলে দলে দ্বিরেফ যেমন। 

ভ্রমে সদ্দ। উপবনে, কভু ছেরে এক মনে, 
কেমনে ফুটছে ফুণ কুণ) 

গ্রোলাপে কণ্টক হোর মনে মনে হাস্য করি, 
কতু ধরে বিধাতার তুল ! 


বিচরণে শ্রাস্ত হলে আ.সিয়। বকুল মূলে, 
দর্বাদলে করয়ে শয়ন; 

ধীর লমীরণ হেরে, মনে মনে চিন্তা! করে, 
কেবা করে মধুর ব্যজন? 

শ'খায় কোকিল গায়, কুমার ভাবিছে হায়, 
কেব! গায়, কে শিখায় তারে? 

গীত সুধা বরষিয়। শিতলিতে দগ্ধ হিয়া॥ 
কেন গায়, গায় কার তরে ? 

এইরূপ চিস্ত। করি ধনজন পরিহ্রি, 
কুমার বেড়ায় উপবনে ; 

এক দিন, যায় দ্বিন, ভুবন আলোকহীন, 
রাজপুক্র না আসে ভবনে। 

ভূপতি চিন্তিত অতি ধেয়ে যায় ক্রুতগতি, 


রাজদূত ছোটে চারি ভীতে ; 
কেহ কোথ। নাহি পায়,। রাজ। করে হায় হায়! 
দ্রতগতি ধায় উদ্যানেতে। 


'দেখিলা! সেথায় গিরা ঘন পত্র শাখ। দিয়া, 
লতামণগডণের অভ্যন্তরে, 
বান্ধিয়৷ খেলার ঘর, জোড় করি ছুটি কর, 


শয়নে কুমার খেলা করে। 


অত 
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খেল। ভাবি রাজ। গিয়া নিরবেতে দ্াড়াইফা, 
অনিমেষে নেহালে বদন; 

নিরখিয়। মনোদুঃখে, » পাষাণ বাজিল বুকে, 
দীর্ঘখাস ছাড়িল। তখন ' 

সিদ্ধার্থের আখি জল, বহে তিতি গগ্ুস্থল, 
ছল ছল নয়নের তারা; 

উদ্ধী মুখে জোড় করে, ধেন সে ডাকিছে কারে, 
জ্ঞান হয় যেন জ্ঞান হার] । 

দ্রুত হাত দিয়া গাত্রে, ডাকে র'জ। রাজপুত্রে, 
কান্দি ৭হে,-উঠরে কুমার, 


একি বিপরীত রীতি, শিখ আসি রাজনীতি, 
ডাকিতেছে জনক তোমার ! 
ত্যজি রাজ্য নুখ সব, শৈশবে কি অসম্ভব 


তোর ভাব ভাবিয়। না পাই | 

কি অভাবে এ বিরাগ, কার পরে হ'ল রাগ? 
বল বাছা, কিবা তোর চাই ? 

চলরে নয়নমণি, গৃহে গিষ়। সব শুনি, 
বুক ফাটে তোর শয্যা হেরি; 

কেনরে ভূতলে পড়ি দূর্ববাদলে গড়াগড়ি, 
সোণার পালক্ষ পরিহরি ! 

রাজপুত্রে করে ধরি, প্রবোধিয়া কত করি, 
রাজপুরি প্রবেশে নরেশ, 

বসাইয়। সিংহাসনে বুঝাইয়া এক মনে, 
রাজনীতি কহিল। বিশেষ ! 

নিশিশেষে নৃ্পবর, বহির্দেশে দিলা বার, 
সভাজনে করি সম্তাষণ, 

ডকি ষত মস্ত্রিবৃরে পুত্র পরিণয় তরে। 
স্ুধাইল৷ সবাকার মন; 
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অবশেষে ভাবি ধীর, সুপাত্রী করিল! শ্ফির, 
বশোধার। দণ্ডপাপি সুতা, 

কন্য। অতি রূপবতী সাক্ষাৎ সে সরম্ব ভী, 
তেই স্থির পরিণয় কথ! । 

কুপণ্ডিত দগুপাণি সিদ্ধার্থের নাম শুনি, 
ভ্বত্যল্প বয়ন জানি তার, 

বাল্য পরিণয় তরে অভ্তভরে সন্দেহ কোরে, 
হেরিবারে চলিলা সত্র। 

উতরি হিমাড্ি দেশে উপনীত রাজবাসে, 
রাজপুত্র হেরিল। তথায়, 

অপরূপ রূপবান্‌ নিরথি জুড়াক্স প্রাণ, 
কন্দর্প সমান জ্ঞান হয়! 

ব্ধিষ্ট বলিষ্ঠ তনু, দীপ্ত যেন চিত্র তান; 
স্পর্শে জানু ভুজ জুগ তার, 

প্রশস্ত ললাট তটে, আকর্ণ নলিনী"ফুটে, 
পটে যথা আকে চিত্রকর ! 

মার্তগু মধ্যাহ্ন কালে, উদ্দিল। মুখমণ্ডলে; 
সুকর কমলে কিবা শোভ।, 

সুপ্রশক্ত বক্ষপরে স্বর্ণ হার শোভা করে, 
প্রশাস্ত মূুরতি মনোলোভ। ! 

বুধসম সাঁধুভাত ধ, সকলে সম্তাষি তোষে, 
পরিতুষ্ট হেরি দণ্ডপাপি। ৃঁ 

পরিণয় আষোজন, আরস্তিল! সর্বজন, 
রাজপুরে তনযায় আনি । 

দেখি লোকে চমত্কার, তনুরুচি তনয়ার, 
বিধাতা গড়িল। কি সুছাদে, 

নিরখি জনমে ভ্রান্তি কবিত কাঞ্চন কাপ্তি, 
শাস্তির চক্রিক। মুখ চাদে! 
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যেন উচ্চ নভন্ছলে, নিক্ষলক্ক চাদ দোলে; 
চতুর্দেরলে তুলি কুমারীরে ; 

সুবর্ণ প্রদীপ-তার?, শস্বগুপিলা শোভ। তারা, 
নিল! সবে পুরির মাঝারে । 

মহানন্দে হুলুর্বনি, চোৌদিকে পড়িল শুনি, 
সবে বলে কুমারের এবে, * 

ফুরাল বৈরাগা যত, দেখেছি ওরূপ কত, 
দিনদিন সব দৃরে ষাবে! 

উদ্ধাবাহু কুষ্ম ভাতি, বনবৃক্ষ কুলপতি, 
আভরণ দলে পদতলে; 

'আবার কোকিল বধু, দূর বনে বসি সুধু, 
ডাকে যদ্দি কুহু কুহু বলে) 

পরে তক্ু অলঙ্কার, হেমলতা স্বর্ণ হার, 
মুকুল মুকুট পরে শিরে; 

ভ্রমরার প্রেমগান, শুনি করে মধুদান, 
ডাকে পক্ষী মধুমক্ষিকারে ! 

আুখসরে পুরবাসী ভাসিতেছে দিবানিশি, 
রাজপুত্রবধূ যশোধারা, 

সখীসহ.তুস্তঃপুরে মহান্থখে কাল হরে, 
নপতির নয়নের তারা। 

হল স্থথ পরিণয়, ক্রমে দ্বিন গত হয়, 

, সিদ্ধার্থ সন্ত নয় তাহে, 

নিত্য বসি নিরজনে চিত্ত! করে এক মনে, 
অবিশ্রাম অশ্রুধার বহে! 

সুধাইলে কোন জন কছে এই বিবরণ, 
এ জীবন ইন্ধন সমান, 

জলদে চপল! প্র$য়, ঘর্ষণে উৎপত্তি হয়, 
করে পুনঃ চকিতে প্রস্থান ! 


[ ৫৬ ] 


জলবিন্বে হায়। প্রায়, জগতে পদার্থ চত্, 
ভূলায় জাবের মন যত, 

এই তাছে এই নাই, * এই দেখিবারে পাই, 
বাদ্িত্রের ঝঙ্কারের মত! 

কোথ। হতে আসে বায়, কেহনা উদ্দেশ তায়, 
ধায় লোক তাহারি পশ্চাতে, 

হারাষে নয়নতারা, হায় তার দ্বিকৃ হারা, 
অন্ধ যথ! দেখে ছই হাতে । 

ন। জানি কোথ। এমন, নিত্যন্খ প্রঅবণ, 
সত্য ঘয হ1শিখিল সংসারে ; 

পড়িয়া মায়ার ফাদে, নিয়ত পরাণ কাছে, 
হরি যথ। আনায় মাঝারে ! 

ইথে যদি মুক্তি পাই, কিছু আর নাহি চাই, 
যাই চলি বিজন কাননে, 

প্রান্তরে পর্বত প.শে, তটিনীর তটে বসে, 
নিত্যহ্থখে স্থির করি মনে! 

অন্তর স্বাধীন করি, ষদ্যপিভ্রমিতে পারি, 
মুক্তি প্দ করি আবিষ্কার; 

ভ্রান্ত জীব লক্ষ লক্ষ, তা হলে পাইজ মোক্ষ, 
মুক্ত হত ত্রিদ্দিবের দ্বার! 

ক্রমে ক্রমে যার দিন, যশোশার। দিন দিন, 
শুরু পক্ষ বিভাবরী প্রায়, * 

হপিত যৌবন ভাতি আমরি বিকাশে সতী, 
মতিগতি সিদ্ধার্থের পানর ! 

সভয়ে ন। কয় কথা, পাছে পেয়ে মন ব্যথা+ 
পির বিরাগ হয় মমে! 

সাবধানে সদা রয়, সাবধানে কথা কয়, 
পাছে বায় ভ্রষিতে উদ্যানে! 
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সম্ভানের সম্ভাবনা, দিনে দিনে গেলজানা, 

সবে করে আনাগনা, ক্রমে পুর্ণ মাস; 

তারাকারা ষশোধারা এখক্ম আলস্যে ভরা, 

উত্থান শকতি হারা, বহে দীর্ঘশ্বাস! 

কালে পুত্র সম্ভবিল ছুঃখ ব্ুবি অস্ভে গেল, 

রাজপুরি পুর্ণ হল, আনন্দের রোলেঃ 

চড়/ৎ করিয়া বুক উঠিল, সিদ্ধ!9৫মুখ 

মলিনিল, ব্জ ষেন পশে মহাশৈলে ! 

উর্ণনাভ ফাদ্দ পাতি বাধায় পতজজাতি 

পক্ষেতে মাতঙ্গ মরে পক্ষজের বনে; 

বিচারিল। রাজপুত্র, সিহরিয়া উঠে গাত্র, 

ষেমতি পতত্রী চাহি বাগুরার পানে ! 

কুমারের জ্ঞান হারা, ভাবিয়। হইল। সারা 

শাম্তনিলে যশোধারা কহে ধীরে তায়, 

“পুত্রমুখ হেরিব না, কে ষেন করিছে মান।” 

স্বগেজ্রের আন। গোনা নিরখি আনায়! 

কভু বা আদর করে, প্রিয়ার বদন ধরে, 
রাজপুর কহে প্রিয়ভাষ, 

গৃহে থাকু চক্্রাননে, আমি যাই ঘোর বনে, 
বন মম শ্ুখের আবাস! 

শুনিয়া সিহরে ধনী রাখিয়। যুগলপাণি, . 

». কুমারের চরণযুগলে, 

মুখেতে না সরে বাণী - কান্দে বালা কথা শুনি, 
তিতে অঙ্গ নয়নের জলে? 

. ক্রেমেতে নিশাখ কালে, শশী যায় অস্তাচলে, 
অঙ্গ জলে নিদা জ্বালায়, 

অনাবৃত সৌধম্কিরে জ্াধীন সমীর তরে, 
রাজপুস্ বমিল। তথায়, 

৮ 
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পাশে পাশে ষশোধারা নিম ভূমে জলধারা, 
আসি বসে পতি বামদেশে, 


চিন্তিত নেহারি নাথে, ' চরণ পরসি হাতে, 
কান্দে কত অর্ধান্ক,ট ভাষে। 

কতই কান্দিল। সতী, , সিদ্ধার্থ সুধীর মতি, 
কহ মাত্র মুখেমৃহ হাস, 

গৃহে থাক চক্রাননে, আমি যাই ঘোর বনে, 
বন মম সুখের আবাস! 

শুনিয়া সিহরে ধনী কপালে যুগল পাণি, 
হানি বলে, কহ কান্ত মোরে, 

কেন হ'ল পরিণয, কেন হল প্রেমোদয়, 


এ প্রলরব কেন অতঃপরে ! 
আকাশে শশাঙ্ক হেরি, জাগরে, অনস্ত বারি, 
একেবারে উথলয়ে যথা, 


নিরধি শ্রীমুখ তব; হুখ সিন্ধু কারে কব, 
অন্তরেতে উচ্ছ,সিত তথা! 

যেমতি সমীর পর্শে লত। পাত নাচে হর্ষে, 
পরশিলে বরাঙ্গ তোমার, 

কি আনন্দ হয় মনে, জানি মাত্র মনে.মনে, 
প্রকাশে কি সাধ্য রসনার ! 

এত ন্নুখ দ্রিল৷ বিধি, কেন তবে গুণনিধি, 
এ সুখ ত্যজিয়া যাবে বনে! « 

কহ নাথ, বিবরিষ।, * কি বাস্খ বনে গিয়া, 


কি রাধন্ম হবে সেকাননে! 
প্রবোধিতে প্রিয়জনে, সিদ্ধার্থ আনন্দ মনে, 
প্রিয়ভাষে বুঝায় তখন; 
শুন তলে বিল্লাপরে, ছেটে প্রাণ কার তরে, 
কার তরে পাগল এমন! 
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অতল জলধি আর অনন্ত আকাশ, 
অবিশ্রান্ত কালআোত, পবনের গতি, 
কত দুরে হয় রবি শশী প্রকাশ, 
যদিও গণিতে পারে:কোন মহামতি, নি 
ইয়া না পায় কিন্তু মানুষের মন, * 
প্রেমের কোথায়.অন্ত কোথায় হথজন ? 
কবিকল্পণার লক্ষ যোজন অন্তরে, 
চিন্তার অনস্ত সীম অতিক্রম করি, 
বহুদুর-বহুদুর 'দৃরতার দুরে, 
বিধির সৃষ্টির, সীমা-রেখা চিহপরি, 
স্বর্গের আনন্দ গিরি-ধবল শিধরে, 
দম্পতি প্রণয় সুখ অবস্থিতি করে! 
একমাত্র স্বপবিভ্র মুখ নিরমল, 
সেই সুধাকরসম হ্বর্গের বিমানে, 
দিক দ্বিগন্তর, কোটি কোটি ভূমণ্ডল, 
সব্ণময় হ'ল যার বিমল কিরণে 
সেই হুখ মাঝে হ'ল বিধির সথজন, 
অযোনি সম্ভব ধিনি ব্রদ্ধ সনাতন ! 
'চাই,না সে ব্রহ্ম তবে, বিধি নাম যার, 
জনমে সহত্র বিধি মর কল্পনায় ; 
যে সুখে বিধির জন্ম, জগৎ সংসার 
যে হুথ বিধানে বান্ধ! গলায় গলায়, 
সেই ন্থখে পাব ৰলে ছুটে যায় মন, 
নাম যার অবিশ্রাস্ত প্রেমপ্রত্রবণ! 
দেখ তবে বিশালাক্ষি, লক্ষ্মী রূপা তুমি, 
অনস্ত স্বর্গীয় সুখ এ মর ধরায়, 
* আইল খু'জিয়। কোথা আছি তুমি আমি, 
শীতল করিতৌসধু তোমায় আমায়! 


[ ৬* | 


আপনি আসিয়া নিজে হুয় বিতরিত 
হেন মতে এ সংসারে সুখ আহছেষত! 
.এই ত স্বর্গের শোভ। সাজান সংসারে, 
শুন পুনঃ সুবদদনি, দুঃখের কাহিনী, 
উত্তাল সরক্গসম, পব্ঘত আকারে, 
বিমান নিদীর্ণ করি দ্িবম রজনী 
ছুটিছে প্রবাহ যার তাহার কথায় 
শিহরে পরাণ প্রিষে কহিনু তোমায় । 
শুন গুন স্বলোচনে, মে ছুঃখ সলিলে 

জীব যত কব কত তাহাদের কথা, 
মিংহদ্বার অতিক্রমি যাই অশ্বযানে 
নিরখি তাদের দশ! পাই মর্মব্যথ! ! 

সে দিন ভ্রমিতে যাই পূর্বদ্ধার হ'তে, 
দেখিনু স্থবির এক পড়িয়াছে পথে ! 
শিথিল সকল চর্ম জীর্ণ কলেবর, 
অস্থিসার, উঠিবার শক্তি নাহি হুয়; 
দৃষ্টিহান অতি দীন ক্ষীণ কঠস্বর, 

থর.থর কাপে শির ধরি জানুদ্বঘ ! 

দুরস্ত মাঘের হিমে বস্ত্র নাহি গায়, 
ছল ছল আখি জল, জঠর জালায়! 
দেখ দেখি, শশিমুখি, একুখ ধরায়, 
একি কাণ্ড ? এ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ জীব বত 
সকলেরই এই দ্শ!! যৌবন জময় 
বিলম্ব না৷ সয়, নাম উচ্চারণে গত ! 
দেখিতে দেখিতে যায় (জীবের এ গতি ) 
কুস্রম, সুষমাময়, শুকাঘ্ম যেমতি ! 

এই ঘে নরের গর্র্ব যৌবন সময়,, 

এই যে যৌবন সুধ. অনুভূত হা, 
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ভাবি দেখ চাকু নেত্র সে সুখ এনয় 
যে সুখ অনস্ত কাল অভ্তরেতে রয় ! 
নিত্য হ্খ তবে প্রিন্মে আছে স্নিশ্চয়, 
অস্থায়ী আভাস যার যৌবন সময় ! 
আর এক দ্বিন শুন, পীনপয়োধরে, 
দক্ষিণ দুয়ার হতে হইয়া বাহির,* 
দেখিন্ পড়িয়। এক পান্থ পথপরে 
থর থর কাপে তার ছুব্বল শরীর! 
ছট ফট করে ভূমে ব্যাধির জালায়, 
জল জল করি তারবুক ফেটেযায়! 
অসহায় নিরাশ্রয় ঘন বহে শ্বাস, 
মুর্তিমান্‌ মৃত্যু যেন কন্ঠরোধ করে, 
থেকে থেকে মনোভাব করিছে প্রকাশ, 
নিরখিতে প্রাণাধিক পুত্র পরিবারে ! 
«কোথ। প্রিয়ে* বলি তার কান্দি উঠে প্রাণ, 
“সংসার স্বপন মাত্র” করে সপ্রমষাণ ! 
পশ্চিম ছুয়ারে যাই আর এক দিন 
সেবিতে সম্মীর ধীর, আনন্দিত মনে, 
প্রফুর সকল লোক দেখি প্রতিদিন, 
সে'দ্িন কার্দিছে তারা ব্যথা! পেয়ে মনে ! 
এ নগরে এত ছুংখ কভু দেখি নাই, 
ভাগ্যদোষে বুঝি আসে, তেই ব্যথা পাই! 
মৃতদেহ স্কন্ধে করি ভাই বন্ধু যত, 
আশ!য় নিরাশ হয়ে হাহাকার করে, 
কেবল নয়নজন বহে অবিরত, 
অসার স'সার তার বুঝে বতঃপরে ! 
শব কান্ছে সবে কান্দে! সকলি বিফল! 
হরিধ্বানম্টর্র শুনি শেষের সম্বল ! 
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এমন যৌবন যদি জরাগ্রস্ত হল। 
হেন দ্বেহ হ'লযাদ বাধির মন্দির! 
দেখিতে দেখিতে যদ্দি জীবন ফুরা ল ৃ 
কেমনে তধৈরজ ধর্র মন রহে স্থির? 
চঞ্চল চলা হেরি এই মূনে হয়, 
জ্যোতির আকর অই মেঘ লুনিশ্চয়! 
ছাড়ির। উত্তর.দ্বার উদ্ানেতে যাই 
এক দ্রিন, দেখি, এক দরিদ্র স্থটজন, 
করঙগ.করেতে করি, অন্য কিছু নাই, 
শতছ্দ্রান্িতা কম্থ৷ অঙ্গের ভূষণ ! 
শুনিলাম আসয়াছে ধনজন ছাড়ি! 
মুখে মাত্র হরি নাম ফেরে বাড়ী বাড়ী, 
সুধাইয়া সারথিরে শুনি বিবরণ, 
ভিক্ষুক তাহার নাম, ভিক্ষাম'গি খায়; 
মায়া মোহ শোক তাপ দিয়া বিসর্জন, 
করিয়াছে একমাত্র ঈশ্বর সহায় ! 
জগতের সুখে তার নাহি ধায় মন, 
লিবে অ:স্ত সুখ করিয়াছে পণ! 
যে দিন দেখিনু সেই বিরাগ মূরতি, 
বলিব কি, চাকু আখি, করিয়াছি পণ, 
সাক্ষী তুমি বিশালাক্ষি, কহি পুন, সতি, 
অনস্ত স্বর্ণের দ্বার করি উদঘাটন, 
দেখা'ব জগৎ জীবে, দেখা'ব তোমায়, 
জীবের অনস্ত হৃখ রয়েছে কোথাত্ব! 
মুক্তির প্রশস্ত পথ খআবিক্ষার করি, 
পরিষ্কার করি দিব জগতের তরে; 
পাপী তাপী অরাগ্রস্তে নিজহস্তে ধরি, 
অনিব মুক্তির পথে কহিন্ু তোমাঁ:র ! 
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দেখাক্তে তোমার প্রিষে, ছুটে ষায় মন, 
অনস্ত শাস্তির বারি সুখ কেমন! 
শুনিয়া! স্বামীর মুখে স্বঙর্থর সংবাদ 
প্রিষংবদ। রাজবধূ পচ্চিমুখ পানে 
অনিমিষে নিবখিয়া পাশরে বিষাদ, 
অপুর্ব প্রেমের ভাতি শোন্িল আন্তনে ! 
অনুপম মুখশোভ। গুফুল্লুতা ভবে, 
নৃত্য করে পবিত্রত। নেত্র মুগ পরে! 
মুছয়] নয়ননীর কহে যশোধারা, 
প্রাণেশ, বাসনা তব হোক ফলবতী, 
রোগ শোক পাপে তাপে কাপে বন্থুন্ধরা, 
কর নাথ ত্রা করি অগতির গতি ! 

কিন্ত যেন থাকে মন, চরণে তোমার 

এই ভিক্ষা, হয় যেন দাসীর উদ্ধাব । 

যদি কাস্ত হই আমি ভারতের সতী, 
একাস্ত চরণে তব থাকে যদি মতি, 
দ্য়ারসাগর যিনি অথিলের পতি, 

' প্রবামে সদয় ষেন হন তব প্রতি! 
গৃহে বসি দিবানিটি এ দ্রাসী তোমার 
একান্তে ডাকিবে তারে এবিশ্ব যাহার! 
নিরবিল! রাম। ষদি, ছি শ্ার্থ তখন 
প্রিষ়্ার বন পানে নেহালে কেবল, 
ঝঁটিকার পুরে ঠিক প্রকৃতি ষেমন, 
অধীর স্বভাব এবে হ'ল অচঞ্চল! 
কতক্ষণে দীর্ঘখাস ছাড়িয়া তখন, 

কি জানি ভাবিয়1 মনে, মুছিল। নয়ন । 
কহিল তখন, ধীর জলদ যেমতি 

গরজে প্রাবৃষ্ী কালে “বুঝি এত দিনে 


পোহা'ল বিষাদনিশা, ধন্য তুমি, সৃতি, 
স্ুদ্িন-আশার উষবা কিরণিল মনে; 
গৃহে থাক চল্্াননে হন নিরাশ, 
অচিরে মুক্তির দ্বার করিব্প্রকাশ। 
“যাই তবে যামিনী যে মবসান প্রায়, 
যাই পরিয়ে, থক গৃহে, এনিশাস্তে তুষি 
মম .কথা প্রকাশিয়া কহিও পিতায়, 
একদ। যে কথা তায় কহিয়াছি আমি! 
. "গৃহে থাক হেন পাছে কহেন আমায়, 
সম্কুচিত তাই চিত্ত লইতে বিদায় ! 
এখনি লইব অশ্ব অশ্বশাল। হ'তে, 
ছাড়িব পিতার রাজ্য থাকিতে রজনী 
সৌধশির হ'তে ক্রমে দেখ রাজপথে, 
কেমনে প্রস্থান করি, দেখ নিতম্থিনী |” 
এত বলি দৌহে দ্দিল! প্রেম আলিঙ্গন, 
চলিলা কুমার দ্রুত অশ্বের কারণ ! 
কোমলমতির প্রাণে ব্যথ। যদি পায়, 
তেই বুঝি ত্যজিল! ন। স্বর্ণ অলঙ্কার ! 

. বুঝিল না বুঝি সতী, বুঝিলু ন! তায় ! 
কোথায় চলিল এ প্রাণপতি তার! 
নিরবে কহিয়া গেল উদাস নয়ন, 
“কেবা কার কে তোমার, নিশার দপন 1” 
লইয়! সুন্দর অশ্ব বিছ্যাত্তের গতি, 
রক্ষক লইয়। সাথে সিংহ দ্বার দিয়], 
রাজপথে বাহিরিল। কুমার ম্থমতি, 
জলিছে স্বর্ণ হ্বীপ দ্বিক উজলিয়া ! 
দেখিতেছে ঘশোপারা, নিরব রজনী, 

. ধীরে ধীরে বাঠিরিল নয়নের মণি! 
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চাঁরিদিকৃ অন্ধকার নীবৰ সকল, 
না নড়ে একটি পাতা, গাছ পাল যত 
গাথা যেন ধরা সঙ্গে, স্থির, অচঞ্চল, 
যোগী যত যেন যোগ সাধনেতে রত ! 
দেখিতেছে যশোধারা এ অশ্ব যায়, 
ক্রমে দূর ঘোর ঘোর দেখা নাহি যাখ! 
তখন শুনিছে মাত্র ন্ভির কর্ণ করি, 
ব্যগ্রতা জ্দয় মাঝে হয়েছে উদয় ! 
চৌদিকে নীরব শুধু দড় বড় করি 
ঘোটকের পদধ্বনি দূর পথে হয়। 
শিরপরে শোভা করে অনস্ত গগন 
আধারে ফুটিছে তার হীরক যেমন! 
চৌদিকে অশাধার রাশি আবরে অবনী, 
অশ্ব পদর্বনি আর শুনা নাহি যায়; 
শ্রবণ বিবরে আর পশিছে না শুনি) 
হাহাকার করি ধনী পড়িল তথায় ! 
চলি গেলা রাজপুত্র দেশ দেশাত্তর়ে, 
মুচ্ছান্নিতা যশোধারা দূর সৌধশিরে ! 
ধন্যরে বিধির বিধি! এ মর ধরায় 
ধার্ম্িকের এই পথ ! ধন্য যশোধার! | 
যে জন চলিল এর উপেক্ষি তোময়, 
যাহারে ভাবিছ তুমি নয়নের তারা, 
কেবল তোমার তরে নহে সে সুজন, 
প্রাণ তার কান্দে সর্ব জীবের কারণ! 
সখাসনে বহুক্ষণে পাইয়৷ চেতন, 
কান্দে রাজকুলবধূ, প্রভাত রজনী, 
কান্দে আজ র্লাজপুরি সিদ্ধার্থ কারণ, 
উঠিল! বিরাগ ঠাগে ধীরে দিনমণি ! 
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যাও তুমি রাজপু্র যথেচ্ছ! এখন, 
যে কান্দে কান্দুক, তব বিমুক্ত বন্ধন ! 





দ্বিতীয় অধ্যায় । 


মহ্তামূর্থ মহাকবি হল ধার প্রপাছে, 

উর পূর মন সাধে অুখদে মা মোক্ষদে, 
বামনের জ্ঞান নাই, মন্তমদে চাদে তাই, 
অবাধে অবোধে হেন, বরদে মাজ্ঞানদে 
শাক্যের সাধন কথ! কি মাতঃ শুভদে । 
এখন পোহাল নিশি, জাণিল জগত, 
উপনীত রাজপুত্র বহু দেশাস্তরে, 

শুনিল। সে হয় কুশি নগরের পথ, 
গোরকপুব সে পঞ্চবিংশ ক্রোশাস্তরে ! 
এ শ্ছলে ভূতলে পদ রাখিল৷ কুমার, 
থসাইয়! ফলে যত তর্ণ অলঙ্কার ! 
খুলিয়া! নুবর্ণ বেশ এক এক করি, 

দিল! সব বিলাইয়া অশ্ব রক্ষকেরে ; 
কহিল! বিনয়ে তায়, অশ্ব সাথে করি, 
ফিরিয়া যাইতে নিয়। আপনার ঘরে ! 
আপনি প্রফুল্ল যুখে বেশতৃষাহীন, 
বান্ধিলা কটিতে আটি সুন্দর কৌপীন ! 
নিরাশ্রয়, শ্রেরঃ মাত্র অভীষ্ট সাধন, 
নিঃসন্বল, বল মাত্র দুর্বলের বল, 
একাকী সে রাজপুত্র চলিলা তখন, 
যেদিকে নয়ন দেখে বিজন জঙ্গল ! 
ক্রমে ক্রমে ঘোর বনে করিলা প্রবেশ, 
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আর কেহ সিদ্ধার্থের না পায় উদ্দেশ! 
কান্দে রাজা কুমারের উদ্দেশ ন। পায়, 
বিষাদে আকুল আজক্ছল রাজপুরি; 
অন্ধকার সে নগর করে হায় হায়। 
কান্দে বসি ষশোধার দিবস শব্বরী ! 
কোথায় সিদ্ধার্থ এবে কে বলিতেপারে, 
দিন দিন ডোবে বিশ্ব বিস্মৃতিসাগরে ! 
একে একে যায় দিন, এক এক করি, 
ক্রমে ক্রমে যতলোক ভূলিল! সে কথ!) 
বর্ষ পরে হর্ষ হ'ল, সবাই পাশরি, 
একাধারে বুদ্ধি করে মরমের ব্যথ। ! 
পাশরে সবাই, ধন্য জগতের গতি ! 
কান্দে মাত্র যশোধার, পতিপ্রাণা সতী ! 
হইল বৎসর চক্রে কত আবর্তন, 

কত রবি শশী তার! উঠিল গগনে, 

কত কথ। কতজন হ'ল বিস্মরণ, 

নৃতন আশার বাস। মানস কাননে; 
প্রাস্তরে রাখাল দল কথাছলে কয়, 
“নিদ্ধার্থের মত বাঘে গিলিবে তোমায় !” 
হেথায় বিঘোর বনে প্রবেশিয়। পরে, 
মনঃ সুখে পুর্ব মুখে, মহাযোগী বেশ, 
চলিলা সিদ্ধাথ ; মরি, বরাঙ্গে ন ধরে 
অপুব্ব তাপসকুল-ুষম। অশেষ ! 

বহু দর গিয়া পরে দেখিলা তথায় 
শাক্যবংশ সমুদ্ত,তা ব্রার্ষণী আশ্রয়! 
আছিল আরেক বনে পাতার কুটির। 
তথায় রৈবত মুনি সার দ্বিন রত, 

বাগ যজ্ঞ আষ্ঠানে, বিশীর্ণ শরীর, 
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সেখানে সিদ্বার্থ গিয়া বড় আনন্দিত ! 
ধম্ম কথ। আলাপনে রেবতের সনে, 
বঞ্চিল। কিঞ্চিত কাল,একত্রে হছুজনে ॥ 
বৈশ!লী নগরে গুরু আরাধ কলাম, 
তিন শত শিষ্য যার চৌদিকে বেষ্টিত, 
মহাজ্ঞানী জিতেক্ড্রিয়, ভাবি পরিণাম, 
কঠোর তপঃ সাগরে নিমগ্ন সতত । 
লভিতে দ্রারিদ্র্যরত্ব, জিতেক্ত্রিয় মন, 
শিক্ষাহেতু শিষ্যবেশে ফেরে মুনিগণ। 
সেখানে সিদ্ধার্থ গিয়। গুরুর চরণে, 
বাসনা হ্থসিদ্ধ হ'তে করিল! প্রকাশ) 
বিস্ময় মানিল। গুরু নেহারি নয়নে 

সে বরাঙ্গে ত্বর্ণোচিত দারিদ্রা আভাস! 
অপুর্ব বৈরাগ্য ছটা বিমল বদনে 
আবরে আবরে যেন অপ্ধ আবরণে ! 
পদতল বিদলিত শ্যাম দৃর্বাদল 
ধরাতলে চারুশোভ1 বিকাশে যেমন, 
ধুমমেঘে ছিন্ন করি চাকু বক্ষন্ছল 
দেখায় যেমতি উচ্চ স্থনীল গগন 

সে হেন পবিত্র ছট।, গঙ্গ' জলী শোভা,” 
তরঙ্গ তৃলিছে অঙ্গে, অতি মনোলোভা ! 
সেখানে শিক্ষার তরে কিছুকাল গত, 
পরমার্থ তত্ব লাগি করিল! বিচার, 
শাক্য মনে গুকরুবাক্য প্রকা নহে তত) 
মনোগত সিদ্ধার্থের স্বর্গ আবিষ্ষার। 
বিমল সস্তভোষ মনে হইল নাজানি 
€বেসাধ নগর ছাড়ি বাহিরিল। মুনি। 
ছাড়িয়া বৈশালী এবে চলিলা রায়, 
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ঝষিশ্রেষ্ঠ চেষ্টামাত্র অভীষ্ট সাধন; 
পশিয়। মগধে আসি ভ্রমিয়া বেড়ায়, 
রাজধানী রাজগৃহ করি দরশন। 

রহিল তথায় খধি. ভিক্ষা! মাগি খায়, 
পাগ্ুডব পাহাড়ে আসি যামিনী কাটায় ! 
ভাতিছে যৌবনজ্যোতিঃ পুর্ণ কলেবরে, 
তাহে উদ্দাসীন বেশ, আসীন ধরায়, 
মদমত্ত করি যথা ভ্রক্ষেপ ন। ক'রে, 
রাজদত্ত মুক্তামাল।, মাটি মাখে গায় ! 
রাজপুত্র, উদ্দাসীন, বয়সে ষৌবন, 
ঝঞ্ধাবাতে বনরাজি বসস্তভে যেষন ! 
নিরখি নগরবাসী মোহিত অন্তর; 
শুনিয়। সিদ্ধার্থ নাম সিদ্ধ হইবারে 
চলে বৃদ্ধ; পরীক্ষিতে ভগ যোগীবর 
যায় যুব ; যুবতীর পতি পুত্র তরে; 
সন্যাসী দেখিতে শিশু; নরনারী যত 
দিবস শব্বরী ধরি চলে অবিরত! 
এতেক শুনিয়া কর্ণে চলিলা তখন 
ধরাপতি বিম্বনার, ধাম্মিক প্রবর, 

পাব পাহাড়ে গিয়া করিল! দর্শন 
যেমতি সে জন শ্রুতি করিল। প্রচার, 
প্রণমিয়া মুনিবরে কহে নরবরঃ 

শিষা হয়ে সেবি পদ, বাসনা আমার ॥ 
হাঁসিয়। তখন শাক্য করিল] উত্তর. 

কি কহিলা ক্ষিতিপতে, অসম্ভব কথা, 
আমি হইবারে শিষা চেষ্টিনু বিস্তর, 
অযোগ্য বলিয়া মনে পাই বড় ব্যথা! 
শিষ্যের অধরোগ্য যেই তার কাছে পুনঃ, 
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কহ তুমি ধরান্বামী শিষ্য হবে কেন? 
তথায় আছিল এক মহম্ি আশ্রম, 
কুদ্রেক মহর্ষি নাম রামের তনয়; 
শিক্ষ। দের শিষ্যগণে, নাহি অন্য কাম, 
"মানতে উৎপত্তি পৃথিবী মানসে প্রলয় !* 
হেন শানে নিয়! নিত্য করিছে বিচার 
শত শত শিষ্য তার ঘের চারিধার! 
নিরখিয়। মহর্ষিরে সিদ্বাথের মন 

উতল হইল বড়, মন করি স্ফির 
কদেকের শিষ্য গিয়। হইল। তখন, 
শিখল1] অনেক শাস্ত্র সেখানে আুধীর। 
[ছু দ্বিন পরে শাক্য মীমাংসা না! পায় 
রাজগৃহ ছাড়ি পুনঃ চলিল। ত্বরায় ! 
দেখিয়া গভীর জ্ঞান মুক্তির নিদান 
রুদ্রকেব পঞ্চ শিষ্য সিদ্ধার্থের সনে 
বাহিরিল। একমনে ক্রমে ছয় জন 
পাজগ্ৃহ ছাড়ি চলে পশ্চিম দক্ষিণে) 
মগধের এক অংশ গয়ানাম খ্যাত, 
বিন্বসার অধিকার, তাহে উপনীত ॥ 
গয়:শীর্ধ গিরি তথ, ব্রহ্মযোনি নাম 
খ্যাত ষার চরাচরে, তাহার ভপর 
নিশায় ছজন মিলি করয়ে বিশ্রাম; 
কিছু দিন এই ভাবে যায়, অতঃপর 
পুনর্বার সংশয়ের হইল উদয়, 
ব্রহ্মযোনি ছাড়ি সবে যাক পুনরায়। 
সন্নিকটে ব্নময় উরুবিল্প গ্রাম, 
প্রকৃতির চারুশোভ। করিছে রিকাশ, 
তাহে কত যোগী খষি জপে দ্িক্ষনাম, 
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শ্বাস বহিছে বনে ম্বছল বাত'স! 
যতেক তীর্থিকগণ করি প্রাণপণ 

কঠোর তপঃসাধ্ধনে সঁপিম্াছে মন। 
কেহ করে উপবাস, নিরন্বু পালন 

কেহ করে হোম যজ্ঞ কাষ্ঠ আহরণ 
কেহ খায় সিদ্ধি গাজা সিদ্ধ হবে ঝুলে, 
লভে মোক্ষ কেহ দেহ মগ্নকরি জলে! 
ফুল জল বিল্বদল নিয়া এক মনে 

কত জন নিরখিছে সবিতার পানে। 
কেহ পুজে বটরৃক্ষ, কেহ ভাণ্ডি বন, 
কেহ খায় ফল মুল, কেহ অনাহারে, 
কেহ বসি জপে নাম শ্ীমধুস্ুদন, 
অন্নবিনা শীর্ণ তনু, প্রেম অশ্রগঝবে ! 
কথ] না কহিছে কেহ আছে কত কাল, 
কেহ মাত ব্যোম ব্যোম, বাজাইছে গাল। 
কেহ উদ্ধী বাহু করি আরাধিছে তায় 
এবিশ্ব সংসার ধার, না পেলে দর্শন 
করিবে না হেট মুড, কিংবা বাহুদ্বয় 
করিবে না নত আর, করিয়াছে পণ। 
যোগাঁসনে শৃন্যে কেহ বসি অচেতন, 
দেখে হয় জড় প্রায় মানুষের মন! 
কেহ সাধে জলধরে সোমরস পানে 
মল মুত্র মাঝে কেহ অঙ্গে মাখে মাঁট ; 
কেহ না দৃকৃপাত করে রমণীর পানে, 
কঠিন শৃঙ্ঘলে আটি বান্ধিয়াছে কটী। 
ধন্্ অর্থ কাম মোক্ষ লাভ হবে জানি, 
কেহ কেহ করে পান অঞ্জলিতে পাণি। 
কেহ ব৷ বার্থিি। পদ্দ গাছের শাাক্ক, 
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আচ সদা অধোমুখে ; কুধিরের ধারা। 
ক্ষরিছে নিয়ত মুখে নেত্রে নাসিকার, 
যায় যায় ছুটে তার নয়জনর তারা! 
এহেন ষল্্রণা সয়ে ত্যজিবে পরাণ, 
অথবা লভিবে মোক্ষ, এই ঞ্ুব জ্ঞান । 
দেখি উক্ুব্ল্লি গ্রাম সিদ্ধার্থের মন 
মোহিল, দেখিলা যত ধন্ধ অনুষ্ঠান, 
করিতে পারিলে হেন কঠোর সাপন 
পায় স্বর্ণ; হেন তার হয় অন্যান । 
এত ভাবি মনে মনে করিলা নিশ্চয় 
সাধনিৰ মানবের অসাধ্য যা হয়। 
এ সব তীর্থিকগণ দেখিনি স্গপনে 
শুনেনি শ্রলণে কু, এ হেন সাধন 
সাধিব, না হয় নহে ক্ষুন্ন প্রাণদানে, 
ইঞ্টলান্ে কষ্ট হলে কে কবে গণন? 
হেন মানি মহ'মুনি অতঃপর করে 
ষড় বার্ষিক ব্রত ঘোর খ্যাত চবাচরে । 
আস্ফানক ধ্যান যারে কহে সর্বলোকে 
অসাধা সাধন সেই মহা ভমনস্কর । 
যে হেন সাধন করে কোন কালে তাকে, 
সারের মায়া মোহ ম্পর্শিবে না 'জার ! 
সর্ব চিস্তা পরি হরি, মতি গতি শ্হির, 
না বহে নিশ্বাস বায়ু বসিলা সুধীর। 
আত্মতত্ব মাত্র চিন্তা করে এক মনে, 
অন্য জ্ঞানশুন্য, ঠিক বজ্রাহত প্রায় 
দেখাযায়, নাহি আর পলক নয়নে, 
অতি কষ্টে উপবিষ্ট, অভীষ্ট আশায় ! 
দেখাতে মমতা কত মানবের মরে, 
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বসিল! এরূপে এক নিরজন স্থানে । 
কত ধরে সহাগুণ মানবের কায়া, 

কৃত আছে দবেববধল, ঘ্বখে যার বলে 
অরকুলে অমরেরা, বিমোহিনী মায়! 
কতই' কঠিন পাশে বাধে ধরাতলে 
জীবাত্বারে, দেখিবারে, ডুবে মহাজগ্গ 
অনস্ত যোগসাগর করিতে মন্থন । 
দ্বাকুণ মাঘের ঠিমে গত অষ্ট নিশি 
হেনমতে, কষ্ট প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, 
না বহে নিশ্বাস বায়ু জড় বস্তরাশি 
নাহি হয় দরশন, অচেতন প্রায়, 

বত শব সব স্তব্ধ, শুনিছে ফেবল, 
অনাহত শব যেন জলে চিতাঁনল ! 
নিরথি নয়নে হেন দেহ নিশ্বাতন 
কার না বিদরে হিয়া নিখিল জগতে ! 
তেত্রিশ দেবভাসহ দেব পুত্রগণ 
অনুবেদনায় তেই চলিল। কহিতে, 
পরলোকে, পুত্র কথ। জননীর পাশে, 
মায়াঞ্জেবী আত্ম। যথা বিমান প্রদেশে! 


শুনিয়া দেবের মুখে পুত্রের বারতা, 


জননী অমনি ধায় অদ্বীন্ফ,ট রব, 
শুনি দূরে বসমুখে পয়স্বিনী যথা 
নয়নেতে নীর, মুখে প্রফুল্লতা ভাব! 
অতিক্রমি বহদ্দেশ উতরিল। পরে, 
তনয্ব যথায় মগ্ন সাধন সাগরে। 


নিরব নিশি কাল শাস্ত নিরমল্। 


৭১৬ 


যোগাসনে খৌস্ঠী করে যোগীজ্রের ধ্যান; 
একে একে মিপাইব। স্বর্ম যহীতল 
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চিন্তাহত্রে থে মালা, সুচি দ্বিব্যজ্ঞান। 
ডাকি নৈরগন নদী কুল কুল স্বরে, 
নিশিপথে পথথিকেরে মধুদান করে । 
নাহ'তে মুহুত্ব গত নৈরগ্তীন তটে, 
উতরে বিদ্যুৎ্গতি, স্ুরগততি এবে, 
মায়াদেবট, মরি যথ! আখির পালটে, 
দূর পথে মন রথ উতরে নীরবে । 
হেরিলা, সিদ্ধ বসি অর্থ অচেতন 
কীটরাশি অঙ্গে বসি করিছে দংশন। 
হেন সংঘটন দেখি অস্ফকট আরাবে 
কহে দেবী সিদ্ধার্থের পশিয়া অন্তরে, 
কহরে কুমার ভবে কিসের অভাবে, 

এ ভাবে যাপিছ দিন ক্লাস্ত কলেবরে। 
সপ্তদিবসের শিশু তুই যাছুমণি, 

তখন ত্যজিল তোরে অভাগ। জননী ! 
ধ্যানচক্ষে একব'র দেখ নিরখিষে 
সিদ্ধার্থ, যদিও মন পরমার্থ ধ্যানে, 
জননীরে ; হেরি তোরে কহরে কি কষে, 
মুতকলপ তুই এবে,__বুঝাই এ প্রাণে! 
কি অর্থ বুঝি'ল তুই পরমার্থধ্যানে 
বালক, তাজিবি প্রাণ তেই অনশনে £ 
শুনিলা অন্তর মাঝে মায়ের বচন 
মহামুনি, মনে জানি মনোভাব তার 
উত্তরিল! ধীরে ধীরে, কহ কি কারণ 
ব্যথিত অস্তর এবে জননী তোমার ? 
উড়ে যবে বিহঙ্গিনী অনস্ত বিমানে 
ফেরে কি সে ত্বধাইতে বধ্ধিষ্ঠ সম্তানে ? 
কহ, মাতঃ, জানি তুমি ছ্যজ্গোকবাসিনী 


[ ৭৫ ] 


কেন এ ভূলোক মাঝে ? এ মর সম্ভানে 
দর্শনে কলঙ্ক তৰ! এ পাপ মেদিনী 
পরিহরি যাঁও ত্বর1 আবাস যেখানে । 
না! হলে সাধন শেষ, কহিনু নিশ্চয় 

এ তব তনয় তনু হবে না বিলয়! 

যে আনন্দে মন তব নিত্য নিমগন * 
লভিব তা এ জীবনে করিব সফল 

যত শ্রম, নব স্বর্ণ করিব স্থজন 

ধরায় করিব দূর ছুরিত সকল ! 

কি আর কহিব মাগো সহে না অন্তরে, 
মন্্র ভেদী ছংখ যত জগৎসংসারে ! 
এতেক শুনিয়া! তবে কহিলা তখন 
মায়াছেবী, ধন্য তুই সিদ্ধার্থ আমার ! 
অচিরে হইবে তোর বাসনাপুরণ | 
আশীর্বাদ করি তোরে, শুনরে কুমার, 
জগত বিপথগামী, সাধনে তোমার 
যেনরে মঙ্গল পথে ফেরে পুনর্ধার ! 
এত বলি মায়াদেবী হয় অন্তর্ধান, 

দু ব্রঞ্কত ব্রতী সদা শাক্য মহামুনি ; 
অন্তরে অটল তাঁর অমরত। জ্ঞান, 
ক্ষুধার্ত সিদ্ধার্থ এবে মনে অনুমানি 
করিল্পা৷ প্রতিজ্ঞা “যায়, যাক এজীবন 
আপন সাধন বলে ত্যজিব অশন। 


রহিবারে নিরাহারে প্রথম ভক্ষণ 
বদরিক! মাত্র এক, দ্বিবা অবসানে, 


আরভ্তিল। ; দিন দ্বিন মৃতের লক্ষণ 
দেখা দিলা! আসি শেষে শে।-শো-শত্ব কাণে। 
ক্রমেতে পঞ্জর লার হয় কলেবর, 
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ক্রমেতে নির্ভর এক ততুলের পর ! 
তেয়াগি তণ্ল কণা, তিল মাত্র লয়ে 
একটি, দিনাস্তে পীঃষ় একাগ্জলি পাণি? 
হেন মতে অভ্যামেতে কিছুদিন যেয়ে, 
নিরন্বু রহিলা এবে শাক্য মহামুনি। 
ঝঁড়জলদ্রাদ্র যত মস্তকের পরে, 

কু বা দারুণ হিমে দেহ বিদ্ধকরে। 
ন|] নড়ে একটি কেশ নচ নেত্রপাতা, 
হর্ষে মৃগ ঘর্ষে আঘি গাত্রে গাত্র তার, 
ঘেন মে বিশীর্ণ তনু পাগরেতে গীথা, 
কামক্রোধবিষনখে বিদারে না আর! 

এ হেন যোগমাধনে ষড় বর্ষ গত, 

মনের প্রবুত্তি যত শাসনে মংযত ! 
দেখিলা বিচারি তবে আপনার মনে 
মহাবল, রিপুদল হীনবল এবে, 
আজ্ঞাধীন! ক্ষীণবল তনু এত দিনে 
গোধিলা সামান্যাশনে ; বিচারিয়। তবে, 
এত দিন পরে পুনঃ, মন করি স্থির, 
ইচ্ছার আহার এবে করিল] সুধীর! 
দেখে যবে পঞ্চ শিষ্য এহেন ঘটন, 
ভন্মণ করিলা শাক্য.--ষথেচ্ছ! আচার, 
দিনাস্তে না করে আর ভজন সাধন, ' 
টলিল তাদের মন হেরি ব্যবহার । 
সিদ্ধার্থের কাণ্ড যত বালকত্ব জ্ঞানে 
ত্যজি তারা পশে কাশি, মগ্ডুকুঞ্জবনে। 
ত্যজি গেল পঞ্চশিষ্য ঘ্বণা করি মনে 
প্রবেশিলা সবে গিয়া পুণ্য কাঁশিধাম, 


'এবে আর নাহি কেহ সিদ্ধার্থের মনে, 
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মনে বাঞ্ছ। ত্যজিবারে উকুবিল্প গ্রাম ! 
এবে/এই তুখ স্থান বৃদ্ধ গয়া খ্যাত, 
বিচিত্র রচন। যার জগ্তে বিদিত! 

এত দিনে শাক্যসিংহ যোগামন ছাড়ি, 
উঠি দড়াইল] পুনঃ মেদিনীর পরে, 
সহসা স্তবধ বায়ু কানন আলোড়ি, 
ঘূর্ণপাকে ছিড়ি লত1 উঠিল৷ অন্বরে ! 
ঘর্ষিয়াছে অঙ্গে অঙ্গ কুরঙ্গ সকল 

এবে সে উঠিল দেখি নেহালে কেবল! 
হয়েছে সাপের বসা আসনের পাশে; 
উদ্ধ অঙ্গে বান্ধি নীড় ছিল বিহঙ্গিনী, 
হ্বন্ধেতে উলুক অন্ধ লুকা'ত দিবসে, 
পদতলে শিরোমণি রাখিত সাপিণী, 
উঠিয়া যাইতে এবে নিরখিষ। তায় 
সকলে গ্রণিল মনে, ঘটিল প্রলয়! 
উঠি এবে ঝষিশ্রেন্ঠ ভাবল অস্তরে 
€যথ। নর স্বপ্তোথিত) কে আছে কোথান্ব 
অমনি আসিল আগে মানস মাঝারে 
দ্বিপঞ যুবতি যারা যত নিলা তায়। 
একদা, আহার দ।নে অন্তরের সহ, 
বাসন! সাধন শিক্ষা করে অহরহঃ ! 
ধর্মমশীলা কূলবালা অবলা রতন, 
হুজাত। সরল। বাল! করিত প্রার্থনা 
ঈশপাশে বিশালাক্ষী বসি সর্বক্ষণ, 
সিদ্ধার্থ সাধনে সিন্ধ হইবে কামন]। 
আনন্দেতে নন্দবাল! ইন্দুনিভাননী 
দীনদেধি বিতরিত নববস্ত্র আনি। 
ছেহশীর্ণ, জীর্ঘবাস গিয়াছে কোথায়! 
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পশিবারে লোকালয়ে চাই পরিধান, 
ভাবি মনে মনে মুনি চলিলা ত্বরায় 
নগরাভিমুখে বস্ত্র কন্মিতে সন্ধান; 
সন্নাসী তপম্বী মুনি ষেবা যার মনে; 
কে বার উলম্গ অঙ্গে অঙ্গন অন্গনে ! 
দোলাইক্কা দীর্থ জট? ধীরে চলে মুনি, 
ফেলাইয়। দিয়া যেন ব্যান্ত্র চর্ম্মখানি, 
শুলপাণি ব্যোমকেশ ? যাইতে অদূরে 
পাইলেক বস্ত্র এক মৃত কলেবরে । 

হেথা বসি দিবানিশি স্জাতা শ্রন্দরী 
পুজা! করে মহেখ্বরে ছুঃখ পরিহরি। 

সে কশাঙ্গী কোমলাঙ্গী পীত বাসচ্ছলে, 
নিন্দে হাসি রাশি রাশি পলাশের ফুলে, 
মালাগলে কিবা দোলে বনফুলে গাথ। 
বিন] ধন নাই কম্ম কহে মন্ত্র কথা। 
দুরি জালা ঝাপ দ্দিলা পবিত্রতাজলে, 
তুল হয় আখি ঘয় সরসীর ফুলে, 

রক্ত চন্দনেতে মাধ চম্পকের কলি, 
উমাপায় ; তুলনায় চরণ অঙ্গুলি! 
কি বিকাশে কেশ পাশে, কান্দে কাদন্থিনী, 
ওঠে বিশ্ব, কি নিতম্ব, শুস্তবিঘাতনী ! 
মুগাসনে সদ ধ্যানে থাকে সেই বালা, 
সখীশত জুবেষ্টিত, সম শশীকল। ! 

যোগে জাগে যদ্দি কভু যোগী জনে পায়, 
সতত নিরত সতী অতিথিসেবায় ! 
সাধুজন আগমন বাস্ধ। বড় চিতে, 

সদ! বলে সখীদলে পথ নিরখিতে ! 
নিশাকালে তরুমলে আছে শাক্যমুনি 
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আসি বলে কুতুহলে প্রিয়ৎবদ্দ। জানি ; 
সে সংবাদে প্রাণ কাদে, আুজাতার মনে 
সাধ অতি, ধীরমতি সিদ্বর্থ হথজনে 
স্বভবনে অন্নদ্বানে পরিতুষ্ট করে 
সিদ্ধার্থেরে সেবা করে সিদ্ধ হইবারে; 
সে অন্তর নিরস্তর দিব্যজ্ঞান চায় » 
সাপিণীর কামিনীর শিরোমণি প্রায় ! 
সুজাতার নাই আর বেশ ভূষা কর! 

শত সখী কাছে থাকি সত্জাকরে তারা । 
এ আবার ফুলহার পরিল মালতি 

লবঙ্গ দোলায় অঙ্গ মনোরঙ্গে মাতি। 
হেরি উষা বেশ ভূষ! কুমদ্িনী তার! 
প্রভাতীরে আখি ঠেরে লুকাইল তার] । 
কমলিনী বিনোদিনী হাসি হল খুন; 
হীরা মতি লজ্জাবতী মুখ করিটুণ! 
চাপ। উঠে, গন্ধ ছুটে, করিছে আলাপ, 
বুঝি হেন, মাখে ষেন আতর, গোলাপ। 
মল্পিকেরে ফুল্লু হেরে মধবীর হাস, 

এল তথা ন্বর্ণলতা উড়াইক্স: বাস । 
কিআনন্দ মাথি গন্ধ কুন্দ করে জাক, 
যার বাসে ছুটে আসে গুঞজরীর ঝাঁক! 
খেয়ে গালি কৃষ্ণ কালী কয়ন] কথ। আর, 
সেফালিকে মন দুঃখে খোলে অলঙ্কার ! 
কুঞ্জবনে শুনি কানে বৈভালিক গান, 
সুজাতার শারিকার কেমন করে প্রাণ! 
অতঃপরে সজ্জা কোরে পৃর্বাবাস হতে 
কিরণমালা স্বর্ণধাল। সাজাইয়়া মাথে, 
ধীরে ধীরে আলো করে উঠিতেছে ওই, 
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সধী আমি বলে নিশি প্রভাতিল সই। 
লো! উত্তরা ওঠ তোরা, বাসরে ক্রি শুয়ে ? 
মুখের কাছে রোদ লেগেছে, দেখ্বি নাত চেয়ে! 
উত্তরার চমৎকার লাগে দেখি বেল, 
সসন্ত্রমে অচল টেনে বক্ষ পরে দ্িল]। 
চমকিয়া নান্ধে নিয়া জালু থালু চুল। 
ফেলে ঝাড়ি তাড়াতাড়ি কবরীর ফুল। 
্গজাতার পুজিবার বেল! হল বলে, 
উদ্ধগ্বামে তার পাশে যত সখী চলে । 
হেরি পরে উত্তরারে সুজাতা তখন, 

কহে ধীরে করিবারে যত আয়োজন। 
দ্র্ণথালে স্থৃতগুলে পরিপূর্ণ করি, 

রস ফল, হিমজল, দুগ্ধ ভাণ্ ভরি 

এক স্থানে সযতনে আনি নমুদায় 
মুগাজিনে হুষ্টমনে বসিলা তথায়, 

কহে পরে উত্তরারে মধুর বচন, 

সখী গিয়ে আন গৃহে সিদ্ধার্থে সুজন । 
আজ্ঞা পেয়ে সখী গিয়ে ককুভের তলে, , 
নিমন্ত্রণ তত ক্ষণ করে কুতৃহলে। 

বলে, “মুনি, সে ভগিনী হৃজাতার কথা, 
পাশারিয়ে বনে গিয়ে ছিলে বল কোথা ? 
আজ চল বেল হল স্জাতের বাসে, 
পথপানে নিরাক্ষণে আছে বালা বসে।” 
এত শুনি শাকামুনি করিলা গমন, 

কণ পরে স্জাতারে করে দ্বরশন। 
কুতৃহলে ভণ্লী ব'লে সম্যোধিলা। তায়, 
মনেত ছিল যত কছিলা উভয় । 

হৈম থালে সতণুজে করপন্বে করি, 
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সুনিবরে দান করে সুজাতা শ্রনরী; 
এবে শাক্য নাই বাক্য লক্ষি হেমথালা, 
কহে পরে মৃছু স্বরে “সতের, রাজবালা, 
লক্ষপতি যেস্থমৃতি তারি খোভ। পায়, 
হেন পাত্র, নহে পাত্র তপশ্বী নিশ্চর ! 
আছে যার হয় তার নিত্য প্রয়োজনু, 
না থাকিলে কোন কালে চাহে না তা মন। 
দেহ তারে বিধিযারে দিয়াছে যেমন, 
অন্ধকারে অন্ধ নরে নহে ক্ষুপ্ন মন! 
দ্বীন জনে ধন্দ্ানে অনর্থ ঘটন । 
ধনী জানে ধন জন সুখদ কেমন!” 
এত শুনি সে কামিনী হেট কৈল। মাথা, 
কত ক্ষণে সঘতনে ধারে কহে কথা; 
*হের মুনি, অভাগিনী রমণীর মন, 
এই ধর্মে, এই কর্মে, দামিনী যেমন ! 
সত্যজ্ঞ'ন, ভাগ্যবান্‌, অবলার মনে, 
নহে স্থির শুন ধীর, উপদেশ বিনে ! 
স্বর্ণথালে তেয়াগিলে নাহি কোন ক্ষতি, 
সেই মভে গ্রহণেতে দোষ কি স্মৃতি ? 
হেম্খালে তৃণদ্দলে তুল্য যার জ্ঞান, 
বিসর্জন কি গ্রহণ, সকলি সমান! 
হেন পাত্র দ্িতে পাত্র ষোগ্য বট তুমি 
ফেন বাষ গুণধাম কি করিব আমি ।” 
তুধিবারে অবলারে তাপয় তখন 
স্বর্ণথাল। দিল। বাল। করিলা গ্রহণ । 
আলাপনে বহু ক্ষনে থাল! নিয়! করে, 
ধীরে ধীরে গেলা ফিরে নৈরঞন তীরে। 
করে নদী 'ন্বিরবধি কুল কুল গান, 

১১ 
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গুনি তায় ছুটি যায় সিদ্ধার্থের প্রাথ। 
মেঘবারি নেত্রে হেরি স্নান করিবারে, 
ধায় জলে হেমথালে ব্রাখিয়।৷ উপরে; 
ডুব দিয়! দেখে গিয়া উঠিয়া তখন 

কি হুন্দর মনোহর স্থ/ন দরশন। 
নদীতীরে, শোভা করে অপরূপ মানি, 
রত্বামন হরে মন রক্তরাগমণি। 

জিনি শত শতদল নিরমল শোভ। 

বাল রবিছবি যেন জনমনলোভ।। 

দল মল দূর্ববাদল সবকোমল করে, 
বিছাইয়া তাহে নিয়! পাতি যত্ব করে, 
সে আনন প্রতিক্ষণ প্রতীন্ষিছে পাশে, 
নিকুপম। দেবীসম। নাথকন্য। বসে। 
ডড়ি আসি কেশরাশি পড়িছে ধুলায়, 
বিন। হতে মাল। গেঁথে পরেছে গলায়, 
নাহি রঙ্গ ব্যজ অঙ্গ উলঙ্গ সকল, 

নেত্র ছুটি পদ্ব ফুটি মুখ নিরমল। 
স্থতরল টল মল শিশির কণ। 

যেন দোলে দূর্বাদলে পরশিতে মাল। 
কোন নাগিনী শিরোমণি যেন ফেলি গ্রেল। ; 
জ্ঞান হয় ভ্রম হয়, নহে নাগবাল।। 
কাছে এসে মৃদু হাসে দিগন্গনাগণ 
অচঞ্চল। নাগবাল! না কহে বচন । 

কত ক্ষণ নিরীক্ষণ করি দুনয়নে, 

কহে নারী বিদ্বাধরী সম আলাপনে 
হের হের মুনিবর আমনেতে আসি 
খাও ফল পিও জল মনসুখে বসি 

এত শুনি মহামুনি নানী আবাহ্ন* 
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বসি তায় সমুদ্দায় করিল] ভক্ষণ। 
অবশেষে অনায়াসে ফেলি দ্িল৷ জলে 
ছর্ণ থাল।, ষোল কল! অধ্য নভস্ছলে ! 
নিরথিল। নাগবাল। মানিল! বিস্ময়, 
ক্ষুদ্র নর মুনিবর নহে স্ুনিশ্চয়। 

ভাবি মনে এত ক্ষণে কহিল বচন * 
বোধিমত্ত্ব নাম সত্য শুনেছি যেমন! 
নমি আমি খষি স্বামী চরণ কমলে, 
মম ভিক্ষা কর রক্ষা রাখ পদতলে! 
মহামুনি নাম শুনি নাগিনীর মন 
বিচলিত; আছ জ্ঞাত, রমণী কেমন! 
দুর গিরিশৃঙ্ষ' পরি করি আমি বাস, 

ফুল ফুটে গন্ধ ছুটে সম বার মাস! 

ফুল তুলে নদীকুলে নিত্য আমি আসি, 
পৃজ। করি পাব্বতীর দ্বিপ্রহর বসি, 
পরে যাই অন্য ঠাই নাই অন্য কাম, 
গিরি'পরে কি প্রান্তরে তৃপ্ত করি কাম! 
মন মত' স'ধু যত সজ্জন সুমতি, 

দেখ পেলে কুতুহলে দ্লান করি রতি। 
পাপ ভয় যার হয়, রোগ শোক মায়া, 
পর্শে যারে ছেরি তারে পরশি ন! ছায়া, 
মহামুনি তুমি জানি বৈরাগ্য মূরতি । 
রমপীরে তৃপ্ত করে স্বর্গে কর গতি। 
এত শুনি শাক্য মুনি গণিল। প্রমাদ 
ভয় হয় পাছে হয় নারী সহবাছ 
ৃধাইল। নাগবাল! কি নাম তোমার, 
'জান লাকি হে স্থমুখী সাধন আমার, 
সর্বনরে বলে দ্বারে মন আচরণ 
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সিমস্তিনি, কহ শুনি এ আর কেমন 
হে ধার্মিকে, কে তোমাকে কহিল! নিশ্চয় 
তৃপ্ত করি কাম আর স্বর্গ লাভ হয়। 

ষড় বর্ষ নাহি পর্শ করি অন্ন জল 

বনে বনে কায় মনে সাধন কেবল 
করি পরে এ সংসারে করিয়াছি জয় 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মহাশক্রচত়্ 
ক্ষুদ্র নারী হে হৃন্দরী তুমি নাগবালা 
কিবা ধন্ম কিবা কর্মী কি জানে অবল!1। 
ভবতলে, হে সরলে, দেখনি সকল 
ইঞ্জিয়হৃথের বৃক্ষে ফলে কিবা ফল। 
উত্তরিল! নাগবালা হামিয়া তখন 

নর তুমি তেই জানি বিভ্রম এমন । 
প্রতি ফুলে মধু তেই থাকে ভঙ্গ মাতি 
বসস্তে কোকিলবধূ যৌবনে যুবতি 
বিধাতার এ বিচার অবিচার যদ 

বিজ্ঞ বট, হে কপট, তুমি গুণনিধি, 

কি কহিব, হে পার্থিব, এ তব যৌবন 
এরতন কি কারণ দিলা বিসজর্ন। 

হের কিবা স্বর্গ শোভ। বিকচ কমল 
কীট ভয় যার হয় মে জন পাগল। 
পরিণয় যার হয় মানুষের রীতি! 

কি বিচার, 01ঝা ভার, বাছি নিজ জাতি, 
তার কথ। বলা বথ1! বন্দী যেই জন 
সে জানে কি ছর্ণগ হখ হুখদ কেমন? 
কি টহছ্গ কি কুরঙ্গ গন্গর্ধব সকলে 

কি অমর কি অপজ্জরী €কৃতির কোলে 
কি নাণিনী কি যোগিনী ন্থরখালাগণ 


[ ৮৫ ] 


কিবা বক্ষ কিবা রক্ষ লন্মপরতি জন 
সমাদ্বরে পরম্পরে মমভাবে তার! 
ব্যোমচর খষিবর জলচ্চর যারা, 

নহে তারা কারাবাসী ; শ্রেণীর শৃঙ্খল, 
নীচ উচ্চ নচ বাচ্য পবিত্র সকল! 

সোব মোরা অনস্তের শ্বাধীন মলয় 
নিশ্চিন্ত 'অস্তরে নাহি কৃতাস্তের ভয়। 
যারে প্রাণ চায় দান করি আলিঙ্গন 
গিরি'পরে কি প্রান্তরে সুখদ শয়ন। 
অধীনত বিষলতা ম্মরি প্রাণে মরি 
বত্ুধার সভাতার ধার নাহি ধারি। 
দ্ীনতার অধিকার একদিন তরে 

নাহি জানি নাহি শুনি নাগিনী অস্তরে। 
হ্বাধীনত] গুণে গাথা মন বৃত্তি মালা, 
যারে দেখি করি সুধী নাহি জানি জালা 
মন দুঃখে যার মুখে বিষাদের রেখা, 
প্রাণপণে তার সনে নাহি করি দেখা । 
যদ্দি হেরি বিন্দু বারি নয়নে কাহার, 

এ জীবনে মুখ পানে নাহি চাহি তার। 
বিষন্নতা থাকে কোথা জীবনে না জানি, 
প্রফুল্পতা চুদে গাথ। দিবা নিশিখিনী, 

এ অন্তর নিরন্তর স্বর্ণ সুখ চায়, 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ কি করিবে তায়। 
ইচ্ছ1 যাহা করি তাহ! স্বভাব স্বাধীন। 

যে স্বভাব সেই ভাব থাকে চিরদ্বিন। 
অহঙ্কার নিতা যার হুদয়েতে জলে, 

কে নাশিবে সে স্বভাবে কৃতাস্তে না নিলে। 
সিদ্ধ হব শ্বর্ণে যাব যশোহর পরি 
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ভাবে যেই মরে মে আপনা পাশরি। 
অমরতা পাবে কোধা হের হেরখষ 
তৃপ্ত করে প্রভাতিরে হও স্বর্গবাসী। 
মিলনে আলিমনে জানেন ঈশ্বর, 
পাপ নহে শুন ওছে অর্বাচীন নর। 
হায় জিনি,কাদন্থিনী মার্ভগু উদ্দয় 
জুকঠিন চিরদিন যেমতি নিশ্চয়; 

হেট মুখে মুনি দেখে কি উপায় করি, 
মায়াবিনী এ রমণি নহে নাগনারী । 
ভাবি মনে এত ক্ষণে সিদ্ধার্থ তখন, 
প্রভাতিরে কহে ধীরে মধুর বচন ;- 
জাতুবীর আত নীর খরগতি যত, 
মীন তত ক্রমাগত হয় উর্ধাগত--- 
আমি জানি নিতশ্বিনী জগতের কথা, 
পদে পদে কি বিপদ বিনা সতর্কতা ; 
ধন্য তুমি, মূঢ় আমি ! এ হেন জীবন 
পুণ্যবলে চারুশীলে করিছ যাপন, 
দ্বভাঁবে স্থলভ তব নির্বথ্বিকার মন 
মিলিবে না নরে বিনা কঠোর সাধন, 
কাম আর যদ্দি পারি করিতে শাসন 
মিত্র বলে নিয়! কোলে দিব আলিজন, 
জলে গেলে অঙ্গ হলে যার শ্থুকেশিনী, 
ল্লান তরে কেন তারে প্রবোধিছ শুনি, 
মন জানে স্থলোচনে না করি প্রকাশ 
ধরা পরে নরে করে নরকেতে বাস, 
অপবিত্র তব নেত্র কেন কর শুনি 
মর্তনরে নেত্রে ছেরে স্বর্গ নিবাসিনী, 
এ জীবন সমর্পণ করিয়াছি আমি. 
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উদ্ধারিতে এ জগতে জান নাকি তুমি 
আপনাকে তুষ্ট করে তুষ্ট নহে মন 
কার্দে মন অনুক্ষণ জীধের কারণ 
কেন আমি মায়াবিনী মায়ার বাগুর! 
বান্ধিবারে মুড নরে হও জ্বীন হার! 
যে প্রাণ করিনু দান জগতের তরে 
সহত্র নাগিনী তায় ফিরাতে না পারে 
অমর কিন্নর নর নাগিনীতে মিলে 
যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি ক্ষম ক্ষমাশীলে 
আমিলে সকলে বলে অথবা কৌশলে 
ধরাতলে রসাতলে দেয় যর্দি ফেলে 
দিতে পারে কিন্তু মোরে কহ বিম্বাধরে 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যার কি করিবে তারে 
কেন বৃথা বদি হেথা যাও স্থলোচনে 
পশুরুত্তি চরিতার্থ কর অন্য স্থানে 
ঈষৎ রক্তিম রাগে নয়নযুগল 
'আবর্তিলা নাগবাল। শুনিল সকল 

থর থর বিশ্বাধর ঈষৎ কাপিল। 
আকর্ষিয়৷ মুক্তা সনে প্রভাতি কহিল 
স্বভাবে অভাব যার এ ভব মগুলে 
বুঝে বিপরীত হিত উপদেশ দিলে 
বসি খষি দিবানিশি সহত্র বৎসর 
ভাব যদি নিরবধি জগৎ ঈশ্বর 

না পাইলে ভবতলে স্বাধীন অন্তর 
সাধন বিফল তার হয় নিরস্তর। 
মিলিবে না কপাকণা কহিনু নিশ্চয় 
নাগিনীরে ক্ষ করে দিলে পরিচয় 
তোর কন্ম কোন্ন ধর্ম? ওরে মুঢু মতি 
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অজ্ঞ তয়ে বিজ্ঞ ভাবি দ্বুণ নারি জাতি ? 
সহস্র সাধন যদ্দি করিন্ পামর 

যদিও হইল্‌ সিদ্ধ জানিস্‌ ঈশ্বর। 

তোর নামে ভবধামে কলঙ্ক রটিবে? 
নান্তিক বলিয়া তোঁরে জগৎ ঘৃষিবে। 
এত বলি গুলা চলি নাগিনী তখন, 
যত্ে ধরি, করে করি রতন আসন। 
যোনী খষি যগা বসি করিতেছে ধ্যান। 
অন্বেষণে ফুল্প মনে করিলা প্রন্থান। 
হায় যেন জ্ঞান হেন হল ততক্ষণ, 
কমল মুদ্দিল অআথি,__আম্ব।র ভুবন ! 





তৃতীয় অধ্যায় । 
ভাসিল তপন, হাসিল জগত, 
তুলিয়া ঈষৎ, আন্ধার মুখ । 
লুকাঁয়ে কোকিল, বকুল শাখায়, 
মুকুল মুখে, দিতেছে কুক । 
থল থল জল, কমল কলি, 
ঈষশ নয়ন ঠারে । 
ফুল ফুল ফুল, ফুলের বাগান, 
শোভিল কুন্থম হারে। 
লীরদে মাথিয়। কণকের কুচি, 
গাথিয়। গাথিয়। সোণার ঘর; 
বাড়াইয়া শোভা, নাচে দ্বিগঙ্গনা। 
পাপিয়া গাইল মধুর স্বর । 
উদয় অচলে চাহিল! মিহির, '. 
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তিমির ছাঁড়িল নয়নপথ; 

এস দেব এস, আর একবার, 
বিমানে চালাও রজত রথ। 

মন পুষ্পরথে, বিমানের পথে, 
টানিছে বাসন! মরালকুল, 

সবেগে ছুটিছে, ফুটেছে নেহারি, 
নীল নভো-জলে, কমল ফুল। 

উর মনোরথে, কহ অংশুমালী, 
বিনাশী অজ্ঞান আন্কাররাশি ; 

কার ন্যাতি বলে তুমি জ্যাতিশ্ময়, 
তোমার জ্যোতিতে যেমন শশী । 
এত তেজোরাশি বিকাশি ভুবনে 
করে করে ধরি রেখেছ ধর! 

কত তেজ তার, যার করে পরা, 
কোটি কোটি কোটি ধরা, এমন ধারা ? 
কোথার় সেজন, জান কি তপন, 
যার পদতলে, যেন রেণু গুলা, 
গড়ায় কেবল, তোমার মতন 

কোটি $কাটি কোটি, রবির মালা। 
তোমার প্রসাদে, জাগিল জগত, 
নয়ন হেরিল, আন্ধার পথ, 

জ্য্যততি দান কোরে; অজ্ঞান কুমারে 
কহ কোন পথে, চিদানন্দ সহ্। 

যার স্থুল দেহ, করিলে কল না, 
'পরমাণুব্ঃ তোমায় দেখি । 

আমিও যেমন তুমিও তেমন, 

উভষে অবাকৃ, ইছুয্ে থাকি। 

পল অন্থপল, স্মুদুত্ত যেমন, 


ছি সি এ 
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অনভ্ভ কালের, একটি অণু, 

অনম্্ যেমন, ধূর্ভীটির চক্ষে, 
ধ্যান ভঙ্গে যবে, চাহিল। স্ছাণু ; 
সিন্দুরের বিন্দৃ, সুন্দরীর ভালে, 
তব পাশে যায়, যেমন দেখা, 
সেইরূপ'যার লাম উচ্চারণে 
সমান তোমার, থাক! না থাকা; 
যার শুদ্ধ দেহ, ফরিলে ভাবনা, 
কালের প্রবাহ, পবনকায়া, 
ধরিত্রীর ন্যায়, গুরুবোধ হয়, 
গিরিমম গুরু, অধুর ছায়।; 

কেমন সে জন, জলস্ত তপন, 
জগত্*লোচন, তোমার বলে, 

পার কি দেখাতে, আধ্য ধষিগণে, 
দেখালে যেমন, গগনতলে ? 

কি ধনী দরিছ্রে, পাপী পুণাবালে, 
কীটাণু কীটেতে সমান দয়, 
এমন যে জন, বুবিনু তপন, 
তুমিই তাহার দেখাও ছায়া; 
জড় চক্ষ যার, চাহে নিরস্তর, 
হেরি বারে সেই জ্যোতির জ্যোতি, 
তোম।য় হেরিয়ে, জে ধন লভিষে, 
চরিতার্থ হয় মানবমতি। 

তেজঃ পুঞ্জ তুমি, মহাভরয়স্কর, 
তথাপি অন্তর, কমল মম) 
অজ্ঞানতিমির, বিন।শ মিহির, 
বিকাশি হদয় কুহ্ধমসম। 
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ভামিছে জগৎ-রাশি, অনস্ত আকাশ মাঝে, 
প্রবল কাল-প্রবাহে ভাসিয়া চলিল। 

কোটি রবি শশী তারা, * দিগদিগন্তরে অব, 
বালকের ন্যায় কেব! ছড়ায়ে ফেলিল। 

অনল-অনিল-ক্ষিতি, সলিলের বামস্পকণা, 
কোথায় নীরবে মিশি, হ'ল বিন্দুপ্রায়,-- 

তাহাতে গঠিত গাত্র, বারুব হিল্লোলে মাত্র, 
বাচে প্রাণ মায়া-বন্ধ বান্ধা ছুই পায় $--. 

এই সেমানবদেহ ; আঅ'টিতে না পারে কেহ, 
ভয়ঙ্কর অহস্কারে উন্নন্তের মত, 

হই.হই-থই-থই;_ ধরা পৃষ্ঠে নাচে ওই, 
হায়রে, কীটাণু কোটি স্বর্মনিপতিত ! 

এ জগৎকারাগারে, এহেন প্রমন্ত নরে, 
নিরখি যাহার প্রাণ কান্দিয়া উঠিল, 

অটৈতন্য জগতেরে, চেতন। দিবার তরে,, 
অবিশ্রাস্ত আখি ষার অশ্রু বিসর্ভি্অিল, 

ছেন বুদ্ধ দেব-কীর্তি, জগৎ মঙ্গল হেতু, 
জগতে মন্গলময় তুমি বিভাসিলে»_- 

আমি অন্ধ জ্ঞান নাই, জ্যোতিম্ময়্ ডাকি তাই, 


সবিতৃম্বব্ূপ বিভো ! সবিতৃমণ্ডলে। 
বোধিসত্ত ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, 
এত, ক্ষপেমনে মনে আপন। বুঝিষা, 
ক্রেত চলে অন্য স্থলে করিতে বিশ্রাম, 
ছেরে পরে আছে দুরে বোধিমণ্ড, না, 
, যনোরম নিরুপম, বিরামের স্থান, 
বোধিসত্বকরে দ্রুত তথায় প্রস্থান। 
আগমনে সেইস্থানে হেরে মহামুনি, 
জ্মাছে এক মহাতর বোধিবৃক্ষ শুনি, 
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প্রতিপত্র হেরি নেত্র হয় শুশীতল, 

দ্বান করে বহুদূরে শোভা নিরমল । 
হেথা এবে শাস্তভাঙব তকরুতলে বসি, 
সিদ্ধার্থ অনস্ত মুক্ত ভাবে দ্বিবানিশি । 
হেরি স্থান হরে প্রাণ! মন করি স্থির 
সাধনার পুনরায় বসিল। সুধীর । 
বসিবারে বাহবা করে তৃণদল পাতি, 

তৃণ আশে চারি পাশে চাহে মহামতি । 
নিরখিতে চারি ভিতে শক্র নিজে আসি, 
তৃণ কাটি বান্ধি আাটি অপেক্ষিছে বসি, 
সেবিবারে শাক্যবরে শক্র করি মন, 
বিছাইয়] দিলা নিয়া তৃন তত ক্ষণ। 

ফুল্প মনে দৃর্ববাসনে মহাবোণী বেশে 
মহাযোগ সাধনায় মহামুনি বসে। 

বসি সুখে, পুর্বমুখে দৃঢ় ্রতে ব্রতী 

মনে মনে এ প্রতিজ্ঞ। করে মহামতি, 
ঘদ্দি হয় অঙ্গক্ষয় বসিয়া হোষ় 

হোক তাই ক্ষতি নাহ, নাহি তাহে ভব । 
অস্থি চণ্ধ মেদ মাস মেদিনীতে লয়» , 
ছোটে ঘদ্দি প্রাণ বায়ু শ্বাস বন্ধ হয়, 
শক্তির অস্তিত্ব বিনা প্রলয় ঘটিবে, 
সিদ্ধার্থ হৃসিদ্ধি বিনা কভু না উঠিবে। ' 
অনস্ত মুক্তির দ্বার হইলে প্রকাশ, 

শক্তির সাগর আছে করিব বিশ্বাস; 
নতুবা কেশাগ্র হ'তে চরণ অঙ্গুলি, 

এই স্থানে অন প্রাণে দিব জলাঞ্জলি। 
অভ্ভিত্তের সত্য ষ্দি বুঝা নাহি ঘায়, 
নাক্ডিকতামহাব্যোমে পশিব নিচ । 
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হেন মতে সাধনেতে জাবন অপর্ণ, 
করে শুনি মহামুনি, গর্ দূতগণ, 
চারিভিতে আচম্থিতে পুষ্পবৃষ্টি করে, 
নন্দন মন্দার গন্ধ আমোদে অন্বরে। 
ঝাকে ঝাঁকে নিলকঠ সহসা উড়িল, 
মনোরঙ্গে শাক্য অঙছে আসিয়। পড়িল। 
আচন্ঘিতে নৃতা করে বামনেত্র পাতা, 
শুতগণি হর্ষে ভাসে দগ্ডপাণিসুতা। 
একাসনে এক মনে শাকা করে ধ্যান; 
জগতে মহাত্ব' যত লভিবারে জ্ঞান, 
সবে আনে শাক্যপাশে, করে আরাধন। 
ফুল জলে বিন্বদলে, নাহি শুনে মান! । 
কেহ পীয়ে পদ্ামৃত, কেহ মাখে মাটি, 
রোগশোকশৃন্য হবে জানিয়াছে খশাটি। 
সুরঙ্গে মদন সহ কেহ করে গান, 
শাক্যনামে মে সঙ্গীত হরে মন প্রাণ। 
কত সাধু আসি শুধু নিরখে বয়ান, 
স্তপরুত তস্মাবৃত ইন্ধনসমান । 
কেহন্করে পড় সেবা শীরে ঢালে জল, 
শ্রীমুখ দর্শনে ভাবে মহাতীর্ঘ ফল। 
উচ্চরবে করে সবে শাক্যের কীর্তন, 
বোধিসত্ব বুদ্ধ নাম প্রকাশ তখন । 

হেন মতে সাধনেতে দ্বিন হয় গত, 
নৃত্যুপরা বিশ্বাধর। অপ জরার। যত, 
ডাজিতে যুনির ধ্যান, হয়ে জ্ঞান হারা, 
কলকঠে তুলি তান করে গান তার]। 
নঙ্গন কাননে,বসি কদর্গ আপনি, 
করিছেন রণসজ্জা, সাজে অনীকিনী। 


[ ৯৪ ] 


গেল দিন এল তারাপর। নিশি, 
পোহাল আবার সর্ধরী ৷ 

জাগিলেন উষা১ " জগৎ গৃহিণী, 
কোলে বাল ভানু, হাসিছে ॥ 

লত৷ কোলে দোলে, কুন্গমের শিশু, 

' হাসি হাসি মুখ নিরখি। 

বনদ্ধেবী: পোষা). সমীর শাবক, 
পাখা তুলি এল, খেলিতে ॥ 

ধারিত্রী শিহরে, চমকিয়া অসি, 
হুস্কারে কামের, সেনানী। 

কাপে থর থর, চমকে অন্বর, 
যেমতি জীমুত, মজেতে ॥ 

শীল তাল দার, বিশাল তকুর 
উরসে আম্ধারি, শীরষে, 

আন্তে গিয়। যথা, অস্ভের ভাস্কর, 
ব্যস্তে ত্বর্ণঢালে, সহ্বকরে; 

তথ' বীরজায়া বীর ভর্তাকুলে 
সাঙ্গাইছে আজ, আনন্দে, 

রঙে বীর অঙ্গে বন্ধ চন্য রান্ধি, 
স্ব্ণ চূড়া দিয়া মুকুটে। 

কায়। পার্শে জায়া, ঝুলাইয়। দিয়া, 
ত্বর্নকোষে অসি, দ্বেখিলা, ' 

রসাল কায়ায়, স্বর্ণ লতা য়, 
কেমন দেখায়, কাননে । 

রাজপথে আর যাতায়াত ভার; 
মার মার'মার, ধবলিছে। 

হাতে ছাতে হাতে, কুঙ্থুম সজ্জা, 


উলজ কৃপাণ, চমকে! 


[ ৯৫ ] 


ক্ষড় বড়ি ঘোড়া হেসিছে ভীষণ, 
চিবাষিছে মুখ, লালায়ে ; 
করীজ্র গর্জন, গিরীক্ত্র গহবরে 
মৃগেক্ হুঙ্কার, যেমতি ॥ 
জনম্রোত মাঝে, শাস্তি রক্ষকেব! 
ভয়ন্কর গোল, তুলিছে ;, 
সেতু বন্ধে হেরি তোল পাড় ঘথা, 
তরঙের রঙ্গ, সাগরে। 
বাজে জয়ঢক। রণ ডস্কা ঘোর, 
ও নিঃশহ্ক হুদয়, নাচিছে। 
তড় বড়ি কাড়। বাড়াইছে রোল, 
ঝড় সহ বর্ষে, বরষা ॥ 
লক্ষ লক্ষ সেন, আলেখ্যে যার্দের 
লক্ষ পতি ত্রাস, পশিছে ; 
রক্ষচমুসম, বক্ষ প্রসারিসষ্ব! 
এক্য বাক্য চক্ষু, চরণে । 
উলন সঙগীন, উত্থিত কৃপণ, 
শিরে স্বর্ণ শিখা, হেলিয়; 
মন্দনকাননে, কণ্টকের বনে 
কুস্থম কেশর, কুটিল । 
বাজসভাতলে মুর্তিমানন আজ, 
এ কামরাজ্যবল, উদ্দিত। 
অপুর্ব সে সভা, “বিচিত্র গঠন, 
খচিত কুন্ুম, কাঞ্চনে ॥ 
স্বকর সষম। ফুলকুলেশ্বরী 
ূ অকাতরে যথা, বিতরি, 
কতই সার্সীয়, দিবাকর দ্বীপ্ত 
বর্ণ শির উশ্রিনিকরে 


[ ৯৬ ] 


রাজরাজেশ্বরী, কামের কামিনী, 
মহিষীকুলের গরিম। ; 

স্বচ্ছ সভাতলে বূপরাশি দোলে, 
স্বকরে সাজাষ়, বাহিনী । 

সুরবালা সম! অনুপম রূপে, 
« শত সহচর নিকটে । 

রণ সভাতলে মহিষী হৃদয়, 


তরঙ্গে নলিনী, নাচিছে। 

প্রবাসের ব্চিরাগ বশ্ত্র পরিধান ; 

করে সৈনিকের কুহ্থমকুপাণ । 
দিব্যরথে আবিভূত মে মীনকফেতন, 
ফুলবাণে যারে হানে করে অচেতন। 
মনোহর পঞ্চশর, পুপ্পধন্তু গাথা; 

মুখে মাত্র হাসি রাশি, নাহি কোন কথ।। 
হেরি দ্বরে সিল্গার্থেরে মনোমত বাণ, 
বাছি যত মনমধ কবিছে সন্ধান । 
ধ্যানপথে নিরখিতে হেরে ঝষ্বরু, 
উপনীত আসি মার করিতে সমর । 
ধীরগতি রতিপতি, ষন্মররিছে পাতা, 
পৃ্পরথে চারি ভিতে দোলে দর্ণলত্তা। 
অগ্রসরি শঙ্গরারি শাক। পানে ধায়, 
নিরাখয়া কাপে হিয়া, উপজ্িল ভয়। 
মার মার শব্দে মার ফুল শর মারে, 
বশ শাক্যসিংহ কাপিতেছে ডরে। 
পালাতে চাক সুনি ছট ফট প্রাণে, 
সম্বরিতে শম্বরারি পিন্কে ধরি টানে । 
মহা ধষি ভাবে বসি, উপায় লা প্রায়িঃ 
সহস। মানসে আস হইল. ডদয়ঃ 

৫ 
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অব্যর্থ মহাস্ম সেই হতনেতে ছিল। 
জ্ঞানের ত্রিশুল ভীম এবে মনে গ'ল । 

মহাবলে সেই অন্তর পুরিলা সন্ধান 

স্বরশরে একেবারে করে থান থান। 

ভাঙ্গি পল ফুলধন্ু ক্দর্প তখন 

উর্ধশ্বাসে কোন দেশে করে পলায়ন । 

অনঙ্গ লুকায় অঙ্গ ভঙ্গ দিয়! রণে, 

আক্যের অন্তর সরে, শাস্তিবারি অতঃংপরে, 

উপজিল, নিবারিল, দুরস্ত পবনে। 

মনসিজ বুঝি নিজ হীন বলে, চলে 

দ্রুতগতি যেই স্থানে, প্রিয়া বপিকুল্স মনে, 

নন্দন আনন্দ বনে, মন্দারের মূলে। 

ফুলময়ী কাম প্রিয়া, মন্দারের তলে শিয়। 

অঞ্চলে প্রশ্ন নিরা মালা গাথে বগি; 

দেখি পরে সহচরী, ছুই জন আহা মরি, 

ছুই পাশ আলো! করি, বসিরাছে আনি। 
সকাতরে কাম গিয়া, মহাহবে বিবরিয়া, 

মন্দারের ছার। নিয়।, জুড়াইল প্রাণ; 

হেরি ঝুঁতি পারিজাতে, গাথ মালা, নিয়া হাতে, 

বাজ কর প্রাণনাথে, মাল! দিলা দান। 

দক্তে টিপিবিম্বাধরে, কহে রতি আখিঠারে ; 

বিমেহিতে যোগীবরে, কে পারে অুন্দর £ 

যেও নাহে প্রাণমখা, শঙ্করেতে গেছে দেখ! 

অবল1 কপালে লেখা, ভব অভ্যাচার। 

, ভিষ্ঠ তবে মনোমথ, জান শক্তি ভাল মত, 
যে বলে বেদ্বেছি নাথ, মদন রাজায্ব; 
নরকুলে মর্তৃবঁগী, দুদিন হয়েছে খব। 

চির মাত্রে মবে হাসি, তোমার কথায় ।. 
ভ৩ 
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চলিলাম আমি এই, দেখিব কেমন সেই, 
তোমারে জিনেছে যেই বৈরাগ্যের বলে; 
একটি ত্রিশুল হেরি, শঙ্কিত হে সঙ্থরারি, 
সহত্র ত্রিশৃল নারী সে বঙ্ছদঃস্থলে। 

পদ বিদলিতা লত।, থাকৈ পড়ি যথ। তথা, 
সহ্য করি কত ব্যথা, পাইলে সময়, 

বল বা কৌশল করে, মনোবাঞ্ণ সিদ্ধ করে, 
আলিজিয়ে তরুবরে, এ কথ! নিশ্চয় । 
বুক্ষপাশে বৃক্ষ গেলে, ঘর্ষণে আগুন জলেঃ 
ন। জানে সে কোন কালে প্রেমের সন্ধান; 
হৃদয় আরশি করি, পুকুষে ভুলায় নারী, 
স্ববলে হয়ে ধরি, মোহে মন প্রাণ । 
আমি রতি নাম ধরি, আছে ছুই অনুচরী, 
আসক্তি প্রবৃত্তি, মরি ! চল সধি তোরা, 
কেমন তপস্বী সেই, প্লাণনাথে জিনে যেই 
রতি কি জীবিত নেই, ভবে সন্যাসীরা ? 
ওত বলি ক্লামপ্রিক, অনুচরী সঙ্গে নিষ্বাঃ- 
উপনীত হয় গিক্কা, বোধিসত্ব পাঁশে, 
বোধিবুক্ষ ছায়াতলে, গিষ। সবে কুতৃহূলে, 
সিদ্ধার্থেরে হেরি বলে, মধুমাধ। ভাসে ৪. 
কেও হে, সাধকবর ! হ'য়ে মর্তে যর নর, 
কেমনে হে পঞ্চশর, লিনিয়াছ রথে? , 
ফারলা বুঝিতে নারে, আসি রণ গেহ তারে, 
কন্দর্পে জিনিতে পারে, কে আছে ভূবনে ! 
ফিরিয় উত্তর দিকে, সিদ্ধার্থ রতিরে দে, 
বিশ্ববিমোহিনী যাকে, সর্বজন বলে; 

কি কব রূপের কথা, যেন জে.কুনকলতা 7 ' 
চমকে চপল স্ব। ছুখমালাগলে.৷ 


[ .৯৯ ] 


নিরখিয় মহামুনি, আবার প্রমান গণি, 
জুধাইল বল শুনি, বল কামপ্রিয়া। 
নিষ্কাম তপস্বী জনে, কেবা আছে এ ভূবনে, 
ভুলাইবে প্রলোভনে, মোহ প্রদ্বানিয়া ? 
অ1সক্তি প্রবৃত্তি,সনে, শুনি রতি এত ক্ষণে, 
থুলি দ্িয়৷ মন প্রাণে, ধরিলা সঙ্গীত্ব। * 
কলকঠে আহা! মরি, বিমান বিদীর্ণ করি, 
উঠে জনমুপ্ধকারি অন্গনার গীত । 
নিরবিল! রামাগণ, নিরব হল গগন, 
বিমোহিল জনমন, মধুর সঙ্গীতে? 
তখন উতারি পাশে, কহে রতি মধুভাষে, 
দোলে বেণী পৃষ্ঠটদেশে, আখি ভঙ্গিমাতে। 
রমণী হে গুণনিধি, বিরলে বসিয় বিধি, 
হজিলেন নিরবধি, করিয়া যতন ; 
জগ্রতে নরকবাসী, কি.সংসারী, কি তপদ্থী, 
দুরিতে ছরিতরাশি, নারীর হজন। . 
নরকাগ্নি কুণ্ড হ'তে, ত্রিদদশ আলয়পথে, 
নারকী নরের*'ষেতে কামিনী সোপান, 
গ্রহ তার নভঃস্থলে, যে শক্তির বলে চলে, 
সে শক্তির আজ্ঞা! বলে, যৌবন বিধান। 
যদি থাকে পবিত্রত্তা, যুবতি যৌবনে গাথা, 
সাক্ষী জগতের পিতা, শুদ্ধ'মন যার, 
দেখুক যে-আধথি ধরে শুদ্ধমন! কামিনীরে, 
পারে কিন। পারে নরে, করিতে উদ্ধার । 
দ্বেখ ওহে প্রিয়তম, স্টিক হাজয় মম. 
' স্থর্গের দর্পণ সম, কলক্কের রেখা, 
কেমন 1 নাহি জানে, বিমানে বিহজ গলে, 
লক্ষ বার বিচর়ণে, নাহি থাকে লেখা। 


8 ১০০ ] 


এ করে কদন্বকুল, কর্ণে দোলে কুমন্দ দুল, 
চুম্বিছে কবরী চুল অলিমাঁলি নীরে ) 

আমি ওহে মহাঞযি, পুরুষেরে ভালবাসি, 
তেই এ কাননে আসি, সাধি সনাসীরে। 
ত্রিদিবনিবাসী যারা, আমায় নেহারি তারা, 
সমাদরে।নিরধারা, করে লুযতন, ্‌ 
কেমন তপন্বী তুমি, বুঝিতে ন1 পারি আমি, 
ছি ছি তব ঝবিস্বামী, অপবিত্র মন ! 

এতেক শুনিয়া পরে, সিদ্ধার্থ সুধীর স্বরে, 
উত্তরিলা কামিনীরে, স্থির মন করি, 
পুরুষের যেকি ধন্ম, বাঞ্ছে তারা কোন কর্ম, 
বুঝিবে কি তার মর্শখ কোমলাঙী নারী! 
শুন ওহে কামান্গনা, মম মনে যে বাসনা, 
অঙ্গন] নহে কামনা, কহিনু তোমায়) 
জগতের পাপরাশি, বিনাশিতে দিবানিশি, 
কৃক্ষমূলে আছি বসি, মুক্তি প্রার্থনায় । 
মনুষ্যমীনসবলে, জগৎ চলে না চলে, 
ভাবিব বসি বিরলে; করিকাছি"মন ; 
অঙ্গুলি, নির্দেশ করি, পাপী তাপী নরনারী, 
চালাতে পারি ন। পারি, দেখিব কেমর্ন ? 
করতলন্যস্ত এই, আমলক দেখ যেই, 
মুক্তির বিধান হেন, করিব হুলভ; 

লক্ষ লক্ষ জীবকুল, পীথারে না পেয়ে কুল, 
আসিবে হয়ে আকুল, ষখনেতে সব, 

শিরে সিঞি শান্তিজল, প্রদানি স্বগঁ় বল, 
খাওয়াইব মুক্তি ফল, জুড়াইব প্রাণ, 

কেন তুমি ঘরে ঘরে, পশু বৃত্তি তৃপণ্ডি তরে 
ভালাতন কর নরে, বিনাশি কল্যাণ | 
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জগতের মুক্তিজ্ঞান, আমিই করিব দান; 
চাহ যদ্দি রে কশ্যাণ, দ্বর বিলাসিনি; 
অথবা অভিসম্পাতে, কাধ ষদ্দি ভম্ম হতে, 
আমার নয়নপণে, চাহরে কামিনী । 

সহসা কামিনী কুল, হইল! যেন আকুল, 
শুককায়ে কবরি ফুল, পড়িল ভূহলে। 

যেন অনলের শিখা, চতুর্দিকে যায় দেখা, 
কি জানি কপালে লেখা, ভাবিলা সকলে। 
বার্বরিল পাতাকুল, শাখা ছ'ড়ে পা'খকুল, 
কামি"ন মাথার চুল, এলায়ে পড়িল ; * 
কাপে ষেন বস্থমতী, সভগ্বে পলায় রতি, 
যুবক যুবতী মতি, ক্ষণ শাস্তি পেল। 

শাস্ত মনে বোধিগত্ব, ভাবে বসি মুক্তিতত্ব 
চিত্ত করি পরমার্থ, শুন্য বাহ্যজ্ঞান, 
গভীর যোগসাগরে, ধানপথে ধীরে ধীরে 
নিমগন একেবারে, চাহি পরিত্রাণ । 
দেখিতে দেখিতে, এবে, রক্তিম তপন ডোবে, 
কুলায়ে পশিল সবে, বিহঙ্গঈমগণ ). 

যেষার আলয়ে গেল, বিশ্বপুরি নিরবিল, 
জগ্ঠুত বিদায় নিল, এবে সর্বজন, 

কেবল সে বৃক্ষতলে, বমিষখ জগৎকোলে, . 
শাক্যমিংহ কুতৃহলে, করে নিরীক্ষণ। 
আদি অস্ত পৃথিবীরে, হের তন্ন তন্ন করে, 
উঠিয়া বিমান'পরে, নিরখে গগন । 

. গ্ররাসিল বন্থধারেঃ অমানিশি অন্ধকারে, 
নিদ্রাদ্দেবী ক্রোড়ে এবে, ম্বপ্ত জীব যত; 

' সিদ্ধার্থ সিদ্ধির তরে, ক্রমে মন স্থির করে, 
ফ্রেমে ক্রমে'ধরিত্রীরে, হইল। বিদ্যুত ।. 
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রজনী প্রহরগত, চিত্তার বিরয় যত, ' 

উবার আন্ধায় মত, আভামিল মনে, 

ক্রমে এক পুণ্য জ্যোতি, নিশার্ঘে সিদ্ধার্থ প্রতি 
আলোকিল, সিদ্ধমতি ছেরিল! নয়নে । 
তৃতীয় প্রহর যায়, দিনার্ধ মার্ত প্রায়, 

মহা জ্ঞান্তের উদয়, হৃদয় আকাশে; 

ক্রমে যত নিশি শেষ, সিদ্ধার্থ উদ্মত্ববেশ, 
ঈষৎ লোহিত লেশ, গগনে প্রকাশে । 
'মাতঙগ প্রমত্ত মদে, যেমন, নয়ন মুছে 

মহর্ষি হেরিছে জদে, কত কি হইল !-_ 
চিরনিমীলিত আধি, সহসা ষেন কি দেখি, 
(কবি তাঁর জানিবে কি!) অমনি মেলিল। 
আচন্বিতে সেই দৃষ্টি, যেই নিরখিল সৃষ্টি, 
স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি, হইল! অমনি ; 

দেবকনা! সবে মিলি, দিলা সবে হুলাহুলি, 
অর্পিলা কুহুমাঞজলি” বনদেবী আনি। 

শিরে লয়ে পাপ ভরা, সহস। কাপিল ধরা, 
ক্ষণকাল জ্ঞানহার, হল.সর্্বজন ; 

ধীরে দেব দিনপতি, অনতিপ্রধরজ্যোতি, 

_ বিকাশি বিমান গতি উদ্দিলা তখন। রি 
আতস্বতী বহে ধীরে, মহাপাপী থর থরে, 
কাপিল যেন কিস্বরে, করে হার হায়! 
পাথরেতে ঘর্ছুষ্টে, দার্ভিকের বল টু্টে, | 
সহসা দাড়াল উঠে মহাযোগী চয় 
আচম্থিতে যশোধারা, হয়যেন জ্ঞানহারা | . 
সাথে সাথে সখী বার, নেহারে তখন, 
যশোধার1 বাষ আখি নৃত্য করে থাকি ধাকি,' 
দেখি বলে হত সধী-_সধি, দুলকণ। ৃ 
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নাচিল কুরঙজ্গবনে, হাসে শিশু ফুল্প মনে, 
গাইল বিহঙ্গগণে বিটপীর শাখে। 

আথি মেলি শাক্যমুনি*দ্বর্গের সচিত্র খানি, 
বনহুধা উপরে আনি, রাখিল। সম্মুখে । 
দিথিজয় করিবারে, মানচিত্রখানি পরে, 
অনিমেষ নেত্রে হেরে, শাক্যসিংহ্বসি ; 
কিবা! করে কোথা যায়, মানচিত্রে দেখি লয়, 
সেই শ্থানে সমুদয়, শ্হির করে খষি। 

ক্রমে এই সমাচার, সর্বত্র হল প্রচার 
হেরিবারে ঝা যার, সেই জন ধায়, 
সিদ্ধার্থ সুলিদ্ধ হল, পরিত্রাণ প্রচারিল,--. 
জদিসরে জ্ঞান শক্তি, মুক্তিমুক্তা তায়। 

অমরা অপ্সর! নারী, ষক্ষ রক্ষ বিদ্যাধরী, 
দেবতা গন্ধর্ব মরি, সকলেতে আসি, 

কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ বসি অচ্চনায়, . 
ফুল জল ঢালে পায়, প্রেম নিরে ভানি। 
কেহ ধলে শাক্যমুনি, কারে মুখে বুদ্ধ শুনি, 
গৌতম নামের ধ্বনি, শুনি শত মুখে, 

হুমিদ্ধ সিদ্ধার্থ স্ছলে, বোধিসত্ব কেহ বলে, 
শত লাম কালে কালে, সবে গায় হথে। 
এবে. দেব প্রকাশিলা।, বাড়িতে লাগিল.বেলা, 
মুক্তিতত্ব, এই বেল! শুন সর্ব্বজন, 

অবিদ্যা. সংস্কার হতে; জ্ঞান জন্মে সংক্কারেতে.; 
নাম, রূপ জ্ঞান হতে; হয় নির্বাচন। 

,নাম রূপ হতে হয়, ষড় আর়তনচয়, 

ঘড় আয়তন হয়, স্পর্শের কারণ। 

প্রবোধ বেন! আর, স্পর্শ ই কারণ তার, 
_বেদনাই বাসনার, করে উৎপাদন । 
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উৎপত্তি বাসন! হতে, সতভাব উতপত্তিতে, 
জন্মে জন্ম সত ভাবেতে, খগ্ডান নাযায়। 
জরা মৃত্যু গুক্লুভার, জশ্মই কারণ তার, 

এ ছৃঃগ মোচনে আর, নাহি অন্যোপায় ! 

যত দুঃখ ভূপ্তে লে'কে, অবিদ্যা সংস্কার থেকে 
সব ঘটে, লট নষ্ট মৃত্তিকার দ্বোষে; 
মহাজ্জান হু প্রকাশে, মানবের চিদাক।শে, 
অবিদ্ব্য। আন্কীর রাশি, বিনাশে নিমেষে, 
মহ্ঠাজ্জান যোগপথে, সাধনে পারিলে যেতে, 
অদ্বিতীয় একবিন্দু মৃহাবল নাম? 

পরশনে হয় স্থৃপ্তি, সাধারণে বলে মুক্তি, 
একাগ্রতা নাম ভক্তি, যাহে পূর্ণকাম। 

ছাড়িয়া অজ্ঞান পথে, বিন্দু হতে নির্দিন্দতে, 
সাধনে উত্তারি যেতে সক্ষম যে জন, 
ছুতাশনে ঢালি জল, নির্বাণ পেয়েছে ফল, 
পুনর্জন্ম পরকাল, কোরেছে খওন। 
আজুবোর নিয়া কথা, উৎপত্তি বিলয় তথা, 
উৎপত্তি সহজ জ্ঞান, বিলয় কঠিন, 

ভ'ঞ্িয়া সাকারাকারে, পশিবারে নিরাকারে, 
যে দ্দিন পারিবে নরে, অমর পে দ্বিন। 
এইকরূপে নানা কথ।; প্রকাশিলা বুদ্ধ তথা, 
সেই স্থলে গত বলি, সপ্ত দিবানিশি) 

অষ্টম উষার সনে, গন্ধরর্ব কিন্নরগণে), 
গন্ধজলে বৃক্ষমূলে, ত্ন ত করে আমি । 
দেবপুব্র গুণধামঃ সামক্ত কুসুম নাম, 
ভুপাইয়াকি সাধন সাধনিল। মুনি, 

কহে বুদ্ধ শুদ্ধাচারে, শ্রীত্যাহারবৃযহ বারে 
ধলে যত যোগা খষি মহাঙ্ঞান জালি। 
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হেন মতে নান কথ, বসিয়। প্রকাশি তথা, 
সব্বলোকে সম্তোষিয়া, পর সপ্ত দিন, 
বুদ্ধদেব নির্বিকারে, সতত ভ্রমণ করে, 
এবে নিরীক্ষণ করে, যেন জ্ঞানহীন। 

তৃতীয় সপ্তাহ পেয়ে, অনিমিখে নিরখিক্ে 
রহে বোধিমণ্ড পানে, অবিচল দ্রেন্হ; 

পুরব সাগর, ধরে, পশ্চিম সাগর পাবে 
সীমান্তেতে চিত্ত] করে, চতুর্থ সপ্তাহে । 
পঞ্চম সপ্তাহে উঠি, যোগীক্্র চলিল। হাটি 
হেরে দূরে পরিপাটি, বাটী সুশোভন, 
মুচিলিন্দ নাম শুনি, নাগরাজ রাজধানশী, 
রাশি রাশি দীণ্তমণি, যেন দরশন। 

সহসা নাশিতে সৃষ্টি, মৃষলে বহিল বৃষ্টি, 
চারি ভিতে অন্বদৃষ্টি, ঘন আড়ম্বরে। 

কড় কড় করি বেগে, বিজোরি ঝুরিছে মেঘে, 
বিপতে বিতাক লাগে ভ্রান্ত পাস্থবরে । 
সেখানে তিষ্টির। মুনি, ন্যগ্রোধ পাদপ শুনি, 
বঞ্চিল] সপ্তাহ ষষ্ঠ, সেই তরুতলে । 

সপ্তমে আনন্দ ভূপ্জে, ক্ষীরিকা তরু কুঞ্জ, 
বঞ্চে নিশি তারায়ণ বিটপীর মূলে । 

ত্রপুষ, ভল্লিক নাম, সাধুদ্ধয় গুণধাম, 

পূর্ণ করি মনস্কাম, দক্ষিণ সাগরে, 

সাজায়ে সহত্র যান, স্থল পথে আওয়ান, 
ধনধান্য পূর্ণ করি, ফিরিতেছে ঘরে। 

যান হ্বন্ধে দ্রেত ধায়, সবল বলদ দ্বয়ঃ 

অমল ধবল কায়, শিব ষণ্ড সম, 

অবিশ্রাম পরিশ্রমে, বিশ্রামে না কোন ক্রমে, 
পথে না দড়াক্ঈ ভ্রমে ভরমে নাহি ভ্রম। 

১৪ 
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নামেতে সুজাত কীর্তি, ছুটি বৃষ সদ। স্ফর্তি, 
চালাইছে কদ্র মুর্তি, সুহুরস্ত চাষা, 
তর্জনিছে, কি কহিব" না! জানে যা মনোভব, 
মাঝে মাঝে অভিনব, প্রকাশিছে ভাষা । 
হের পুনঃ কি বিরাজে, অনুপম বৃষরাজে 
মৃহাগুণ, পিজ কাষে ব্যাজ নাহি তায়, 

কিন্ত বিপদের শ্থানে, কিংবা! শুভকার্য্য জেনে 
দড়াইবে উদ্ধকাণে চিত্রার্পিত প্রায় । 
পাথরের মূর্তি গাথা, এ হেন দাড়ায় যথা, 
ভব ধরি আর বৃথা, সহত্র তাড়না ! 

ন। সাধিলে মনোগত, অশনি সম্পাতে শছ, 
না নড়িবে ক্রমাগত, হেন আছে জানা। 
এবেতে চলিতে পথে, সাধুদ্বয় যায় সাথে, 
যেন বা কি নিরখিতে বুষভ চমকি, 
দ্াড়াইলা আচন্বিতে, চমকিল] সাধুচিতে, 
পান্থ যথ৷ প্রাস্তরেতে, উদ্ধাফণ দেখি । 

প্রমাদ্দ মানিয়া মনে, ডাকি অনুচরগণে, 
সদ্দাগর তত ক্ষণে, করিল আদেশ, 

দেখরে প্রহরীবর্গ, জল স্থল শূন্যমার্গ, 

থাঁকে যদি শক্রু ছুর্গ, কররে নিঃশেষ ; 

অথব। কি পাপাচার, কিংবা হয় অবিচার, 
যদি মন্দ ব্যবহার, হয় কোন স্থানে, 

শীভ্র দেহরে সংবাদ, করি তার প্রতিবাদ, 
ঘুচাইব সে বিষাদ, বৃষে হর্ষ দানে। 

ছোটে যত, শত শত, যমদূত, কায়, 

ঘাটে মাঠে, তটে বাটে, নাহি পায় কায়। 
বঘনে বনে, জনে জনে, কায়মনে গাশি, 
প্রাণপণে, সুসন্ধানে, অদর্শনে আসি 
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ভাবে বসি, কেহ অসি, নিক্কোষিয়া ধার 
মুখে বলে, অরিদ্লে, দেখ! পেলে হয় ! 
গিরিগুহা, পায় যাহা, খে তাহ] ভালে, 

না পাইলে, সবে বলে, আছে কিবা ভালে ! 
তরু'পরে, সরোবরে ; নদীতীরে ফেরে, 
হেরে যারে, মারে ধরে, ফেলে তরে ফেরে! 
শব যথা, ধায় তথা, গুলু লতা পাতা পাতা, 
একে একে, দেখে দেখে, করে পাতা; 
ঝরে পত্র, ঘোরে নেত্র, কাপে গাত্র রাগে; 
উড়ে পাখী, তা নিরখি, আখি রক্ত রাগে। 
খাল বিল, জল ঝিল, তিল তিল করি 

থান। গর্ত করে তত্ব, যেন মত্ত করী ! 
সর্ধস্থানে, জনে জনে, প্রাণপণে হেরি, 
অ!সি শেষে, বলে হেসে, জনেক প্রহরি, 


দেখলাম" 

এক গাছের তলাষ, হেরে হাসি পায়, 
লম্বা! জটায় ঝুঁটি, 

বল। অনুচিত, তার শবোচিত, 
মুদিত নয়ন ছুটি'। 

দেবকি দানব, নয় সে মানব 
নিরব হয়ে বসে, 

দেখলেজ্ঞান হয়, বুবিবা গাজায়, 
দম দিয়েছে কসে। 

তার, আসে পাশে, বসে বসে, 

| হাসে দেবের কুল, 

পায়ের তলে, সবাই মিলে, 


গক্িচ্ছে ঢেলে ফুল। 
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যেমন, বন্বাগানে, মুগ সন্ধানে, 
ছোটে রাজার পাল, 
তেমনি করে, * ঘেরেছে তারে, 
দিয়ে বেড়া জাল। 
পোড়ে ফাফরে, বুঝি বা মরে, 
চল সত্বরে সবে; 
সত দুষ্ট, করলে নষ্ট, 
বৃষ তুষ্ট তবে। 


শুনি, সদাগর, চমত্কার, যোগীবর জানি ; 

চলে, সবে মিলে, মুখে বলে, দেখা পেলে মানি, 
দেখে, তরুতলে, দেবদলে দৈব বলে বলী, 

বমি, মহামুনি ; ধনী মানী করি কৃতাগুলি। 

হয়ে, জ্ঞানহারা, নেত্রে ধারা, যথ। নীরধারা, 

ক্ষুদ্র, কি মহত, জনআোত, বহে নিরধার1। 

কেহ, মাখে ধূলি, কৃতাঞ্জলি, ফুল ডালি শিরেঃ 
দেয়, হুলাহুলি, করতালি, নৃত্য করে ধীরে। 
কেহ, নাচে বাজায়, কেহব] গায় বুদ্ধদেবের নাম, 
যেন সে, গাছের তলা, ধন্বমেলা, পুণ্য কাশিধাম্‌। 
যথা, অবিরল কোলাহল বিশবেশ্বর ঘরে, 

আছে, বৃক্ষ কোথা, সে জনতা, 'প্রাস্তরে ন1 ধরে। 
হেরি, সর্দাগর, অগ্রসর হয় ধীরে ধীরে, 
লয়ে, মধু চিনি, মহামুনি, সম্মুখেতে ধরে। 
নাই, ভিক্ষাপাত্র, বৃক্ষপত্রে, নিল! সুধু চিনি, 
ইথে, বৈশ্রবণ, বিরূপাক্ষ, সাধুদ্বয় জানি, 
দ্বিলা, বুদ্ধকরে; তুপ্রস্তরে, হুনিশ্মিত কায়, 
ছুটি, মনোহর, ভিক্ষাধার, চাঁরু শৌভাময়। 
তিক্ষাপাত্র আছে করে, কভু না যাচিঞা, করে 
মহাযোনী এবে কিরে, গহেতে আইল. 


ডি. 
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কপিলবস্তর লোক, হেরি পাশরিল শোক, 
সর্বাগ্রে বুদ্ধের পিসি, দীক্ষিত হইল । 


করে লোক যোগ শিক্ষা» বৌদ্ধ ধন্মে হয় দীক্ষা 
যুবাদলে গৃহে রক্ষা, করা হল ভার, 

যে পথেতে বুদ্ধ যায়, গৃহ ছাড়ি লোক ধায়, 
পিতা মাত। ভাই বন্ধু করে হাহাকার । 

ক্রমে দেশ দেশাস্তরে, বুদ্ধদদেব ফিরে ফিরে 
ত্বপূদ্ধ প্রচার করে, শতকোটি লোকে 

শিখিলা বুদ্ধের যোগ, গেল সব ছুংখ ভোগ, 
বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপ্ত হল, ক্রমে সর্দলোকে | 
লক্ষ শিষ্য সাথে সাথে, ভমে বুদ্ধ পথে পথে, 
বুক্ষমূলে দৃর্বাদলে, স্থখে করে বাস, 

এক দ্রিন ব্রহ্মদেশে, বয়স অশীতি বর্ষে 

বে! বৃক্ষের মুলে বসে, ঘনবহে শ্বাস; 
বুদ্ধদেব শেষ কথা প্রকাশিলা বসি তথ!, 
হইল বুদ্ধের যোগে, পবিত্র সে স্থান, 

বাঁখিয়? অক্ষয় কীর্তি, ধন্য সেই দেব মূর্তি 
অন্ত যোগসাগরে, পাইল নির্বাণ । 
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বৌদ্ধ উপদেশ । 


গত জীবনের কার্ধ্যানুসারে মনুষ্য ইহ জীবনে শ্থখ ছুঃখ ভোগ করে; 
এবং ইহ জীবনের কার্ধ্যানুসায়ে ভবিষ্যৎ জীবনে হুখ দুঃখ ভোগ 
করিবে। 

ষে ব্যক্তি আপনি অ[পনার আদর্শ ও আশ্রয়, অন্য আশ্রমের প্রত্যাশ। 
করে না, জেই ব্যক্তিই বিমল আনন্দ সম্ভোগ করে। 

সর্বদা বিষ্ধতাকে দূর করিয়া নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে চেষ্টা 
করিবে। 

মৃত্যুর পরে প্রাণিগণ তাহাদের দে'ষগুণানুসারে নীচ ও উচ্চ অবস্থায় 
জন্ম গ্রহণ করে। 

যত্ব কর, কেশ শুন্য হইবে। 

বৌদ্ধ সন্যাসীর। যাক্র। করিবেন না, অযাচিত দানে জীবন যাত্রা 
নির্বাহ করিবেন। 

বুদ্ধদেব বলিদান নিবারণের জন্য নিজে যৃপকাষ্ঠে পতিত হইয়া- 
ছিলেন। আপনার জীবন দ্বান করিবে, তথাপি জীবের জীবন গ্রহণ 
করিবে ন1। 

সমস্তই মৃত্যুর অধীন, অতএব, অবিরত সাধন কর। 

বৌদ্ধধর্ম এই দশটি মহাপাপ বলিয়া জানিবে--জীবহত্যা, চুরী, 
পরদীর, মিথ্য। কথা, পরনিন্দা, গালি দেওয়া, অনেক কথা বলা, লোভ করা) * 
ঈর্ধ্যা ও সংশয়বাদ। এই দশটি হইতে সতত সাবধান থাকিবে। 

_ যেখানে সত্য সেইখানেই আনন । জর্বদা সত্য পথ অবলম্বন কর। 
যত দ্দিন পিপাঁস! ও বাসন থাকিবে তত দিন নির্বাণ প্রাপ্তি বইবে ন|। 
পুন্জ্বের জন্যই মৃত্যু হয়। 
ধিনি হীনবীর্ধ্য না হুইয়। নিয়ম ও উপদেশ দৃঢ়কূগে পালন করেন, 

তিনি জন্মরহিত হইয়া হুংখাতীত হন। 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, তিনি কালেই মনুষ্য আপন কর্ম্ানুসারে ফল 
প্রাঁণ্ড হইয়া থাকে। 
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প্রত্যেক কুকর্ম্বেরই শাস্তি আছে; আচাধ্য কিংবা পরমেশ্বর কেহই 
কন্নফল নিবারণ করিতে পারেন না। 

আপনাদিগ্ের আচরণ ব্যতীত, কল্লিত দেবতা! পৃজাস্ব নির্বাণ প্রাণ্ডি হয় 
না। পরিশ্রমের সহিত নির্ধ্বাণের উপায় চেষ্ট| কর। ইহ! সর্ব সাধারণের 
নিকট সমভাবে উন্মুক্ত। 

আমার উপদেশের প্রতি মনোযোগ কর। সংসারের সমস্তই পরিবর্তন- 
শীল, কিন্তু ইহ1 পরিবর্তনশীল নহে। 

আত্মত্যাগ ও অন্যের জীবনোপায় সংন্থান করাই নির্বাণপ্রাপ্তির 
উপায়। ্‌ 

সংসারের সকল স্থানেই মৃত্যু আছে। জগতের কোন স্থানেই মৃত্যু 
হস্ত হইতে বাচিবার উপায় নাই। দেবতারাও কিছুকাল স্থুখভোগ করেন 
বটে, কিন্ত সে হখেরও শেষ আছে ; তাহারাও মৃত্যুর অধীন। 

যখন জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চয়, তখন আধ্যাত্মিক যোগে মগ্ন থাকা সকলে- 
রই কর্তৃব্য; কারণ তদ্বারা জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। 

»সদমৎ কাগ্যের যে খাটি ফল তাহাই কর্ম্ম এবং তাহাই প্রকৃত মনুষ্য। 
যাহা কিছু চিত্ত করিয়াছি, আমর] তাহার ফল মাত্র। 
বুদ্ধের দশোপদেশ এইঃ--জীবহত্য। মহাপাপ; যাহা দান কর! হয় 
নাই, তাহা গ্রহণ করা উচিত নহে $ মিথ্যাবল! উচিত নহে; মাদ্বক সেবন 

উচিত নহে; পরদার»হইতে বিরত হও) রাত্রিতে অকালীন কোন বস 
ভঙ্গণ করিওনা; পুষ্পমাল1 পরিধান ও ন্গন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিও না; 
ভুতলে মাছুর বিস্তার করিয়া! শয়ন করিবে) গীত বাদ্য করিবে ন| ঝা 
গুনিবে না? শ্বর্ণ বেনপ্য ব্যবহার করিবে না। 

্্রী গৃহকন্্ হুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিবেন; বন্ধুবান্ধব স্বজন 
অতিথি হইল্লে তাহাদের সেবা করিবেন ও পরিমিত ব্যয়ী ও প্লৃতিব্রতা 
হইয়া দৃক্ষত। ও পরিশ্রমের সহিত সংসারকা্ধ্য নির্ব্বাহ করিবেন। 

স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণ ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন, বন্্লঙ্কার 
দান করিবেন, "অন্য যাহাতে স্ত্রীকে সম্মান করে, তদ্বিষয়ে ঘত্ব করিবেন ,ও 
কখনও বিশ্বাসতাত্বকুত। করিবেন না। 
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সৎকার্ষে স্থুখের উৎপত্তি ও অসৎ কাধ্যে ছুঃখের উৎপত্তি, ইহ জীবনে 
এই ছুইটি বিষয় সতত নির্দ/রিত রহিয়াছে । 

উদ্যোগী, চিস্তাশীল ও ধার্মিক হও; আপনার হৃদয়ের প্রতি সতত 
দৃষ্টি রাখ। 

এই সংসার দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ। চিকিৎসকের স্বীয় ওষধি প্রদানের 
ন্যায় আমি ইহাতে মুজি,প্রদ্ধান করিতেছি । 

ধর্খের আলোচনার সহিত বিনয়ী হওয়া সর্তোভাবে কর্তব্য । 

জগতে কাহারও জন্য রোদন বা ছুঃখ কর উচিত নহে; কারণ কিছুই 
চিরস্থায়ী নহে। যাহার জন্ম আছে তাহাই বিলয়শীল। 

ধন্মীকি? সুখের মূল কি? অস্তিত্বের শেষ কি?--সম্পূর্নরূপে রিপু- 
দ্বমূন ও সব্বজীবে সম দয়া। 

এক সময়ে সিংহলে প্রচলিত "বৃহৎ বাহক” হইতে বৌদ্ধধর্মের নাস্তি 
কতাবাদ শুন! যাপ়; কিন্তু পাটলিপুত্রের বৌদ্বধন্্মাবলন্সী রাজ! অশোকের 
“ক্ষুদ্রবাহকের” শীর্ষস্থানে লিখিত আছে "পরমেশ্বরকে স্বীকার কর ও 
বিশ্বাম কর। 

জ্ঞান নির্কিন্দ হইতে নির্ধিন্দতে মিশিয়াছে। 

“অবিদা হইতে “সংখ্যা, 'সংখ্যা” হইতে 'জ্ঞান?, 'জ্ঞান' হইতে 
লেখলসা” 'লালসা” হইতে “বাসন!” “বামন” হইতে “সত্বা', “সত্তা? হইতে 
'জন্ম' 'জন্ম' হইতে জরা মৃহ্যু রোগ শোক ইত্যাদি দুঃখের উৎপত্তি । কারণ 
বুঝিতে পারিলে আর মোহ থাকে না। অবিদ্যা কি প্রকারে ছুঃখ প্রদান: 
করে, এক বার বুঝিলে কাম প্রলোভন দূর হইয়া যায়। 

কুপ্রবৃত্ধি ও অজ্ঞানতা বিনাশ করিয়া মনে পবিত্রতা ও বিমল-আনণ 
সাধনের নাম নির্ব্বাণ, অস্তিত্ব বিলোপের নাম নির্ব্বাথ নহে । 

সহজ ধার যেজন সহজতর যোদ্ধাকে রণে পরাজয় করিয়াছেন তাহার 
অপেক্ষা ঘিনি আপনাকে জয় করিয়াছেন তিনিহী শ্রেষ্ঠ। 

কর্মকার দত্তার ভাগ বাছিয়া ফেলিয়া যেমন বিশুদ্ধ রৌপ্য বাহির 
করে, জ্ঞানী মনুষ্যেরা সেইরূপ পাপগুলি বাছিয়! আত্মাকে বিশুদ্ধ 


করেন। 
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মনই মুল, মন হই'তে কার্ধয উৎপন্ন হয়। যদি কেহ পবিত্র উন্নত মনে 
কার্য করেন, ছায়ার ন্যায় বিমল আনন্দ তাহার সঙ্গে ভ্রমণ করিবে। 

কেহই পাপকে তাচ্ছল্য করিও না এবং বলিও না যে পাপ আর 
আমার নিকটে আসিবে না।, যেমন এক এক ক্ষোটা জল পড়িয়া জলপাত্র 
পরিপূর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ একটু একটু করিয়াই নির্কবোধেরা পাপে পরি- 
পূর্ণ হইয়া থাকে। 

কন্মুই সব্ববস্ব। 

আকাশের গায়ে থুখু ফেলা আর সঙ্জনকে নিন্দা কর! ছুইটি' কাধ্যই 
সমান। আকাশে থুখু ফেলিলে যেমন আপন অঙ্গে পড়ে ও বাতাসের 
সম্মুখে অপরের গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিলে যেমন এঁ ধুলা আপন গাত্রেই 
পতিত হয়, সেইরূপ সজ্জনের প্রতি মন্দ বাক্য ব্যবহার করিলে আত্ম 
পরিচয় দিয়া আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ধার্মিক ব্যক্তির ক্ষতি কোন 
প্রর্কারেই করা যাইতে পারে না। 

, অতলম্পর্শ সমুদ্রে কত জল বা কত জীব আছে ভাহার যেরূপ উত্তর 
দেওয়। যায় না, সেইরূপ কেহই নির্রবাণের আকার প্রকার ও বর্ণাদি বর্ণন 
করিতে পারেন না। এক জন যোগী সমুদ্রের পরিমাপ করিতে পারেন বটে, 
কিন্ত তিনি কিৎবা কোন দেবতাও নির্বাণের আকার প্রকার প্রকাশ করিতে 
পারেন না। 

নির্বাণ অর্ৃং অর্থাৎ সাধু বৌদ্ধদ্দিগের বাসস্ান। 

পাহাড়ের উপর বাজ পতিত হইলে যেমন চারা বর্ধিত হয় না, সেহী- 
রূপ নির্ব্বাণের মধ্যে ছঃখ কোন ক্রমেই অস্ক্ুরিত হইতে পারে ন। 

ষৃত্যুর পরে কর্ম্ান্মারে বিকার প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ কিৎবা পশু কিংবা! 
মনুষ্য ইত্যাদ্বিরূপে যে অবস্থাত্তরে অবশ্থিতি তাহার নাম পুনজ্ম। 

এই যুনুর্তে যাহা করিলাম, শুনিসাম ও বলিব্লাম তাহার সহিত পর- 
মুহুর্তের কার্ধোর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 

কি আকা, কি সমুদ্রগ্র্ভে কি পর্বধতোপরে কোন স্থানে শিয়াই কুক- 
শ্বান্বিত ব্যক্তি জাস্কার কুকর্ম ফল এড়াইতে পারিবে না। 

কর্দমশুন্য নির্দোষ পদ্ব্ুলের সহিত নির্ব্বাশের কথফ্চিৎ তুলনা হইতে 


১৫ 
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পারে, যে বারি অঙ্গ পবিত্র করে, ক্লেশ নাশ করে ও তৃষ্ণ দূর করে, তাহার 
সহিত নির্ববাণের একবূপ তুলনা হইডে পারে । 
নিব্বাণ কুপ্রবৃত্তি ও অজ্জানতাসংহারক সৃপবিত্র আননপ্রদ, তাহ] 
কেবল অন্তরের মধ্যেই অন্ুতব করা যায়। 
যে বামনাকে শান করিতে পারে না, যাহার ইন্্রিয় বশীভূত নহে, 
যে পরিমিতাহার জানে না, যে অলস ও যাহার আত্মশাগন নাই জে ব্যক্তি 
স্ব বৃক্ষের ন্যায় সহসাই প্রলোভনের বাত্যায় নিপতিত হইয়া থাকে। 
মন্ত লোককে জর করা অপেক্ষা আপনাকে জয় করাই কঠিন। আত্ম 
জীকে দেবতা গর্জী কিংবা মার কেহই আর তাহাকে পরাজয় করিতে 
পারে না! 
ভ্ট ও নরক কোন পৃথক স্থানে নাই, ইহ! নিরস্তর অন্তরের মধ্োই 
করিতেছে । আপন হু্দয় অনুভব কারিয়। দেখ তুমি স্বর্ণেকি 


নির্দাণ গুপ্ু থাঁকিবার বস্ত নহে এবং ইহার বিস্তারের৪ সীমা নাইী। 
ইহ! আড্ার বোগনাশক ওুবধ এবং এরক্্রজালিক রত ন্যায়, যে যাহ। 


যদ্দ কেহ শীচক্জ্দঠকহণে কার্গা করেন তাহা হইলে যান যানবাহক 
বলদের পণ্ডতে বেমন য'নের চক্র ঘুরিতে থাকে মেইরূপ তাহার পশ্চাতে 


নধেমন লেন পরিবর্তিত হইয়া যায়, কুকম্মের স্বভাব 


শঃবীরিক নিরম যেমন জজ্বঘন করা যায় না, আধ্যাত্মিক নিয়মাবলিও 
তদ্রপ লক্মন করা যান ন1। 

ঘেসঞ্চল নে সী মাঁচঞণ নির্কাণের পথে ভ্রমণ করেন, তীহারাই নির্বাণ 
বুঝিতে পারিকাছেন। বাতাসকে কি কেহ দেখিতে পায় ও কেহকি 
বলিতে পারে বে বাতাস এত বড়, কি এই বর্ণের, কি এই আফারের ? ঠিক 
নির্বাণও মেইনূপ। চট 


কর ৭ 
যে ব্যক্তি নির্নব দিত প্রক্ুক্ত তোমার গতি খন্যায় আচরণ করে, তুমি 
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প্রেমদানে তাহার প্রতিশোধ করিবে । যত মন্দ বাবঙ্গার সে করিবে ততই' 
সৎ ব্যবহার তৃমি করিবে । তোমার ,সংকর্থ্বের সৌৰভ তোমার নিকট 
যাইবে ও তাহার কুন্যবতাঁবের মন্দ ফল তাহার নিকট যাইবে । ডাকে 
যেমন শক থাকে ও সন্ত্রন্ধে যেমন ছানা থাকে সেইজপ মন্দ ঘটন1 অন্যাযা- 
চবণকারীর নিকট সততই রভিয়াছে। 

তবে পরের অটকায় খন্ড নাই সে ঘরে যেন জল পড়িয়া! ভামিয়া যাক, 
সেইরূপ যে যনে 'আত্মচিস্তা নাই সে মনের মধ্যে রিপুআত প্রবাহিত 
হইয়া গাকে। 

ধর্দপথে প্রথম পদ'র্পণের যে পুসস্কাৰ তাহা জগতের সাআজ্য, শবর্গারো, 
হণ ও সর্নশক্িমান্‌ ভওয়া অপেন্নাও অধিক। 

বিলামিত! ও বাসনা, জলে কর্দমের নান, অস্তঃকরণ পন্কস কিয়া 
রাখে । তজ্ঞনয আমরা অন্থরস্থ বিমল বিচারভ্ত'ন বুঝিতে পারি না। ঘআগ্মি" 
সংযোগে জল গব্ম কবিবার ক'লে যেমন সেই পাত্রে নিণীক্ষণ করছিলে 
কেহ তন্মদো আপন ছাশ্বা দেখিতে পা না গেঈরূপ অন্তবশ্থ তিনটি বিপু 

এবং পর্ণ অন্ধকাব কিছুতেই উদ্ত বিচারজ্্ান অনুভব করিতে দেয় না। 

চি ্তাশূন্যতাঈ মুতার পথ। আত্মচিস্তাবিহীন বাক্তি মরিয়া রহি" 
যাছে। ভম্মের নিয়ে যেমন অগ্নি থাকে, মেইরূপ নির্বেধদিগের পশ্চাতে 
কুকর্ম অনশ্মিতি করে। 

নির্মাণ দুপ্াপ্য বক্তচন্দনের নায্র। ইহাল দৌরভ অভ্লনীয় | জ্ঞানি- 
গণ সর্ব্বর| ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। নির্বংণ ত্রিজগং মধ্যে সর্বোচ্চ 
মহামেকুমদৃশ, ইহার চূড়! অম্পর্শাঁয়। 

যাহ! কিছু আমর। চিন্তা করি “আমবা” তাহারই ফলস্বরূপ, আম'দিগের 
চিন্তার উপরই সমুদ্বায় নির্ভর করে, আমাদিগের চিস্তানুনারেই আমাদিগের 
যাহা কিছু সমুদ্ঠায় গঠিত। 

নির্র্বাণ উৎপন্ন হইয়াছে কেহ বলিতে পারেন না, উৎপন্ন হয় নাই 
তাহাও কেহ 'খলিতে পারেন না। ইহা পুর্ব হইতেই ছিল, এখনও আছে 
ও চিরকাল থাকিবে এবং এই নির্ববাণ চক্ষু কর্ণ নাঁসিকাদি কোন হীম্্রয় 
দ্বারাই অনুভূত হইতে পারে না। 


নাস্তক ভাগবত । 


জগতের স্থজনকর্তা, ঈশ্বরের, কিন্তু ঈশ্বরের স্জনকর্তা কে? যদি কেহ 
থাকেন, তবে তাহার হজনকর্ত| কে? এরূপে দেখিলে দেখা যায় ষে 
মূলে এক জন অবশ্যই আপনিই হইয়াছেন। তবে তিনি যদ্দি আপনিই 
হইতে পারেন, তবে বল না কেন যে সর্ধশুদ্ধ জগতই আপনি হুইয়াছে, 
ইহার আর কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্তা নাই। 

ক্রমবিকাশ, নৈতিক ঈশ্বরবাদ, অজ্ঞেষতাবাদ, প্রভৃতি বহ মত নাস্তিক 
তার ছাতায় উৎ্পন্ন হইয়াছে । 


খী্টভাগবত। 





ভারতে বৌদ্ববিপ্রবের কয়েক শত বৎসর পরে, ইউরোপে খীঃ ধর্মে 
প্রাহর্ভাব হয়। ত্রাণকর্তা প্রভূ যীশ্ড খীষ্ট ইহার মূল । তুরস্ক দ্েশস্থ 
যুড়িয়ার মধ্যবন্তাঁ বেথলিহেম্‌ নগরে যোসেফ্‌ পত্থী অসংস্কারবতী মেরির 
গর্ভে পবিত্র আত্মার আণ্র্ভাবে তাহার জন্ম হয়। পূর্বদেশস্থ কয়েক 
জন জ্ঞানী ব্যক্তি তদেশে আগমন করিয়া তাহাকে যিহুদীয়দিগের রাল। 
বলিয়া প্রকাশ করাতে তত্রস্ব অধিপতি হেরড্‌ তাহার প্রাণ নাশ করিভে 
চেষ্ট। করায় পবিত্রাত্বার আদেশানুশারে যোসেফ. পত্বী ও পুত্রকে লইয়া 

মিসরদেশে পলায়ন করিলেন, কিন্তু সেন্থানেও অধিক কাল বাস করিতে ন। 
পারিয়৷ নানাস্থান ভ্রমণ করত অবশেষে গালীল প্রদেশে গিয়া বাম করিতে 
লাগিলেন । 

" এই সময়ে উষ্লোমজাত বন্ধ পরিহিত যন্‌ নামক এক জন ধর্ম প্রচা- 
রক গালীল দেশের প্রান্তরে আসিয়। প্রচার করিতে লাখিলেন 'ভ্রাতৃগণ ! 
মনঃপরিবর্তবন কর, স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হুইষাছে।, তাহার প্রচায়ে মুগ্ধ 
হইয়া বহুতর দেশের অধিবাসিবৃন্দ তাহার নিকট আগমন করিয়া আপনা- 

*নাপন পাপ শ্বীকার করত যর্ডন নদীর জল দ্বারা অবগাহিত হইতে লাগিল। 
তাহাদ্বার৷ অবগাহিত হইবার মানসে যীশু গালীল হইছে ততসকাশে আগ- 
মন করত উক্ত প্রকারে অবগাহিত হুইয়। দেখিতে পাইলেন যে ঈশ্বরের 
আত্ম কপোতের ন্যায় উদ্ধ হইতে তাহার মস্তকোপরি অবতরণ করিল 
এবং শুনিতে পাইলেন, “ইনি আমার পুত্র, ইহাতেই আমার পরম সন্তোষ 
এই বলিয়া স্বর্গ হুইতে এক বাণী হইল। কিন্তু যে প্রকার লোকই হউন না 
কেন ধন্্জগতৈ প্রবেশ করিতে হইলেই কোন না কোন পরীক্ষা! আব- 
শ্যক* যীশুও এই নিয়ম পালন করিবার নিমিত্ত পরীক্ষিত হইবার জন্য 
আত্মা! কর্তৃক একটি প্রান্তরে সদীত হইয্বা তথায় চল্লিশ দিবস অনাহা্গে 
যাপন করিলে তাহার নিকট: এক জন পরীক্ষক জাসিয়া বলিল বে এ স্থানে 
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আহারীয় সংগ্রহ করিবার কোন প্রকারই উপাক্ধ নাই, তবে যদি তুমি 
প্রকৃতই ঈশ্বরের পুত্র হও তাহা হইলে আজ্ঞা দ্বারা এই প্রস্তরখণ্ডসমূহকে 
আহারীয় দ্রব্য কর, কিন্ত ষীশু উত্তর করিলেন যে মনুষ্যগণ পরমে- 
শ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন ব্যতীত কেবল পার্থিব আহারীয় ভক্ষণে কখনই 
জীবন ধারণে লক্ষম হয় না। পরে যীশু শয়তান কর্তৃক কোন একটি মন্দি- 
রের উচ্চতম চুড়ায় নীত হইলে সে তাহাকে বলিল যে,যখন তোমার 
বর্গস্থ পিতা দৃতগণ দ্বার] সর্ধদ1ই তোমাকে রক্ষা করিতেছেন এবং যখন 
তোমার চরণে প্রস্তরাঘাতঘ হইবে না, তখন এস্থান হইতে নিন্ে পতিত 
হও, কিন্ত তিনি উত্তর করিলেন যে ইহা! তোমার মনে করা উচিত যে 
আপন প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা লওয়া কখনই উচিত নহে। পরে শযতান 
তাহাকে পুনরায় একটি পর্বতের অত্াচ্চ শিখরোপরি আনয়ন করত 
জগতের সমস্ত রাজ্য ও প্রশর্ধ্য দেখাই'রা বলিল যে যদি তুমি আমাকে 
ভজনা কর, আমি এতৎ সমূদ্রায়ই তোমাকে অর্পণ করিব, তাহাতে যীশু 
তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও, কারণ তুমি জান 
যে আপন প্রভু পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহার৪ ভজন! অথবা সেবা করা 
উচিত নঙ্ে। উপরোক্ত জ্ঞানপূর্ণ বাক্য সমূহ শ্রবণ করিয়! শয়তান তীহার 
নিকট হইতে পলায়ন করিল এবং স্বগ্া় দূতগণ আলিয়া তাহার সেখান 
নিযুক্ত হইল। কিন্তু স্তাহার কিছুকাল পরেই যনের কারাবাস সত্বাদ 
শুনিয়; তিনি গালীলে প্রস্থান করিলেন। | 

অতঃপর গালীল দেশে গমন করিয়া যীশু তথাকার ধর্মমন্দিরে ও 
রাজ্য মধ্যে ধন্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার প্রচার এবং তেজঃ* 
পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়। বুতর লোক তাহার শরণাগত হইল । কিন্ত তিগি 
ভয়ানক জনতা দর্শন করিয়া সশিষা কোন একটি পব্দধতোপরি আরোহণ 
করত তাঁহাদিগ্রকে.বলিতে লাগিলেন, 'ভ্রাতৃগপ, দেখ এই, অসংখ্য মানব- 
সমাহূল জগতে সকলেই পরিত্রাণ পাইবে না। ইহাদিগের মধ্যে দীনাত্মা 
ব্যজিগণ সব্রাঙ্গ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইবে, শোকার্ত ব্যকিগণ্জ সাত্তবন! “প্রাপ্ত 
হইবে, বিনয়ী ব্যক্তিগণ সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইবে, ধুর্মপিপান্থ ব্যজি- 
গণ তৃপ্ত হইবে, হয়ালু ব্/কিগণ দয়া প্রাপ্ত; হইবে, শুদ্ধাত্বাগণ ঈশ্বরের 


[১১৯] 


দর্শন লাভ করিবে, শাস্তিস্থাপর়িতা ব্যকিগণ তাহার সম্ভান বলিয়া পরি- 
গণিত হইবে, এবং যাশ্ার! ধন্মের নিঙ্গিত্ত নিন্দা ও তাড়না সহা করিয়াও 
অবিচলিতচিত্তে ধর্মুপালনে রত থাকে, তাহারা ত্বর্গরাজ্যে অধিকাৰ 
প্রাপ্ত হইবে 1 যখন আমার শরণাগত বলিয়া লোক তোমাদিগকে নিন ও 
ত.ড়না করিবে তখন, হে ভ্রাতৃগণ, তোমর! প্রদ্থুল্িতাহ্ঃকরণে আনন্দ. 
ধ্বনি করিতে থাকিবে, কারণ তাহা হইলে স্বর্ণেও হর্ষ ও আনন্দ প্রাপ্ত 
হুইবে। তোমাদিগের পুন্বগত আচার গখও পূর্বোক্ত কার্য করিয়। 
এক্ষণে আ:নন্দধামে অনস্ত আনন্দ ভোগ করিতেছেন। 

লবণ যেবূপ কোন খাদ" দ্রবাকে সুস্বাদু করিবার উপকরণ, হে ভ্রাতৃগণ ! 
তোমতাও মেইরূপ জগৎকে প্রেমময় করিবার উপকরণ, কিন্তু সংসারের 
লবণব্লাশির লবণত্ব তিরোহিত হইলে তাহ! যেমন কোন কার্ধোরই হয় না, 
তেমনি তোমাদিগের অন্তঃকরণ৪ প্রেমরঘশুন্য হইলে তোমরাও কোন 
কাধের হইবে না, এবং তোমাদিগের দ্বার| অংমারেরও কোন উপক'র 
সাধিত হইবে না। হে ভ্রাতৃগণ, তোমবা জগতের দীপ্তিস্বরূপ। পর্ধ- 
ছাপরি স্থাপিত নগর যে রূপ গুপ্ত থাকিতে পারে না, সেইবূপ যাহারা 
উচ্চ ভূমিতে সমারূঢ় জগতে তাহারা কখনই গুণ থাকিতে পারেন ন।। 
লোকে প্রদ্দীপ জ্বালিয়া দীপাধারের উপর স্থাপন করিলে তাহ যেমন 
সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে, তোমরাও সেইরূপ জগতের সমক্ষে তো- 
মাদিগগের জ্ঞানদীপ  প্রজলিত করত সকলকে তোমাদিগের সবতক্রিয়া- 
সমূহ দেখাও এবং সকলে তোমার্দিগের স্বর্ণস্থ পিতার প্রশংসা করুক। 
আর তোমরা এরূপ মনে করিও না যে আমিব্যবস্থা গ্রন্থ অথবা আচার্্য- 
দিগের শাস্থ লোপ করিতে আমিয়াছি;) আমি লোপ করিতে আসি নাই 
কিন্তু সম্পূর্ণ করিতে আমিয়াছি। «তুমি নরহত্যা করিও না, কারণ তাহ 
হইলে বিচার স্থানে দ্প্ডিত হইবে' বলিয়া! যে একটি প্রাচীন উপদেশ ছিল 
তাহা তে'মরা সকলেই শুনিয়াছ, কিন্ত আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে 
হত্যা কর! দূরে থাকুক যদি কেহ অকারণে আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, 
তাহা হইলেও সে বিচারস্থানে দ্ওযোগ্য হইবে, যদি কেহ ক্রোধের 
সহিত আপন ভ্রাতাকে নির্কে।ধ বলে, তাহা হইলে সে মহাসতাছে। দণ্ডার্ 
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হইবে, যদি কেহ মু বলে তবে সে নরকাগ্নিতে পতিত হইবে। এমনকি 
যদি যজ্ঞবেদীর সম্মুখে যক্দরোপকর৭ উৎসর্গ ক'ববার সময়ও তোমাদিগের 
স্মরণ হয় “য 'এখনও অমুকের সহিত বিবোধভঞ্জন হয় নাই' অবে অগ্রে 
গিবা তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন কর, পে আসিয়া উপকরণ উৎসর্গ 
করিবে । যত দ্দিন সং্বারে ধাম করিবে তত দিন কাহারও সহিত বিবাদ 
করিবে না, ক'রণ যদ্ধি কেহ তোমাকে বিচাবকর্তার হস্তে সমর্পণ করে 
এবং বিচারকর্তী তোমাকে প্রহরীর নিকট প্রদান করেন, তাহা হইলে 
তুমি কারাগারে আবদ্ধ হইবে এবং আমি নিশ্চঘ বলিতেছি যেষত দিবস 
তাহার সহিত শেষ বিবাদ ভঞ্জননা করিবে ততদিন তথা হইতে মু্তি 
পাইবে না। 

“তুমি পরদাব করিও না? বলিয়া যে প্রাচীন একটি উপদেশ ছিল, তাহা! 
ভোমর; সকলেই শ্রবণ করিয়া, কিন্ত আমি চ্ছোমাদ্িগকে বলিতেছি যে 
যদি কেহ কোন স্তালেকের প্রতি কামভাবে দূষ্টপাত করে তাহ! হইলে 
তখনই সে মনে মনে তাহাব সহিত ব্যভিচার করিল, অতএব তোমার 
দক্ষিণ চক্ষু যদি উক্ত কার্যের প্রতিপোষক হয় তাহা হইলে তৎক্ষণ!ৎ 
তাহাকে উৎ্প।টন করিয়। দূরে নিক্ষেপ কর, ক.বণ নরকস্থ হইয়৷ সর্ব্শরীর 
নাশ করা অপেক্ষা এক অঙ্গের নাশ কর! বিধেম়। 'তুমি মিথ্যা 
দিব্য করিও না, কিন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আপন দিব্য সমুদ্দায় পালন 
করি” এই থে একটি প্রাচীন উপদেশ ছিল, তাহা তোমরা সকলেই, 
জ্ঞাত আছ, কিন্ত আমি তোমাদিগকে বলিতেচি যে কি স্বর্গকি মর্ত 
লইয়া কোন দ্দিব্যই করিও না, কারণ ঘর্গ ঈশ্রবের আসন এবৎ মর্ত 
তাহার পাদপীঠ, এবং এমন কি মস্তকের দিব্যও করিও না, কারণ 
তাহার একটি কেশ শুরু কিংবা কৃষ্ণবর্ণ করা তোমার সাধ্যাতীত। তবে 
কথোপকথনে কেবল “ই এবং “না মাত্র ব্যবহার করিবে, কারণ 
এতদ্ত্িরিক্ত সমুদ্বা়ই মন্দ হইতে উতৎ্পন্ন। "চক্কর পরিশোধে চক্ষু, 
এবং দত্তের পরিশোধে দৃত্ত' এই যে একটি উপদেশ ছিল, তাহ! তোমর! 
ভরত আছ, কিন্ত মামি বলিতেছি যে তোমরা কাহারও হিৎসাবৃত্তির প্রতি" 
রোধ কনিও ন', বরং “কহথ্ভামার দক্ষিণ মঙ্ে "দাত করিলে বাম অঙ্গও 
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তাহাকে ফিরাইয়! দাও, যদি কেহ বিবাদ করিয়া তোমার উত্তরীয় লইতে 
চাহে তবে তাহাকে পরিধেয় বস্ত্রও দান কর এবং যর্দি কেহ এক ক্রোশ 
গমন করিবার নিমিত্ত তোমাকে অনুষ্ধোধ করে তবে তাহার সহিত ছুই 
ক্রোশ গমন কর। যদ্দি কেহ তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে তবে তাহা৷ 
পূরণ কর এবং ধার লইতে চাহিলে তাহা হইতে পরাঁডমুখ হইও না। 
“আপন প্রতিবাসীকে প্রেম কর. এবং শত্রুকে হিৎক্জা কর' বলিয়া যে প্রাচীন 
একটি উপদেশ ছিল, তাহ! তোমরা! অবগত আছ, কিন্ত আমি তোমাদ্িগকে 
বলিতেছি ষে তোমরা আপন আপন শক্রকেও প্রেম করিবে; যাহারা 
তোমাদিগকে ঘৃণা করে তাহাদিগের মঙ্গলকামন। করিলে এবং যাহার। 
তোমাদ্িগকে নিন্দা ও তাড়না করে, তাহাদিগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে 
ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে ; কারণ তাহার নিকট শক্র মিত্র, 
জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই সমান। যাহার! তোমাদ্বিগকে প্রেম করে কেবল 
তাহাদ্িগকেই প্রেম করিয়া! অন্য সকলকে ঘৃণ! করিলে হিংসাবৃত্তির নিবৃত্তি 
কিরূপে হইল? অতএব তোমাদিগের স্বর্গন্থ পিতা যেরূপ নির্ধিকার 
€তোমরাও সেইরূপ নির্বিকার হও । 

সাবধান যশোলিপংম্্ হইয়া সাধারণের সমক্ষে আপনাদিগের ধর্ম কার্য 
করি না, কারণ তাহ। হইলে তোমাদিগের স্বর্ণস্থ পিতার নিকট পুরস্কার 
পাইবে না। অতএব দান করিবার সময়ে প্রশংসেচ্ছু কপটদিগের ন্যায় 
তজনালয়ে অথবা! রাজপথে দান করিও না, কারণ আমি সত্য অত্যই বলি- 
তেছি যে, কপটার! নিশ্চয়ই আপনাদিগের কার্য্যানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হই- 
য়াছে। কিন্ত তোমর। দান করিবার সময়ে এমত গোপন ভাবে কাধ্য 
সমাধ1 করিবে যে, তোমার দক্ষিণ হস্তের কাধ্য বাম হন্তকে জানিতে দিবে 
না, কারণ গোপনে দান করিলে স্বর্থন্থ পিতার নিকট প্রকাশ্যরূপে ফল প্রাপ্ত 
হইবে। তোমর! কপট ব্যক্তিগণের ন্যায় ভজনালয়ে অথবা পথপার্খে 
দণ্ডায়মান হইয়! প্রার্থনা করিও না, কারণ তাহারা তদনুষায়ী পুরষ্কার প্রাপ্ত 
হইয়াছে; * কিন্ত তোমর] প্রার্থনাকালে অন্তঃপুরস্থ কোন গৃহে প্রবেশ 
করত দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাস্তঃকরণে পিতার নিকট হুদয়ঘার উদ্ঘাটন 
করিবে, এবং তাহাতে তিনিৎ্প্রকাশ্যরূপে তোমাদ্িগকে ফল প্রদান করি- 
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বেন। আর প্রার্থনাকালে তোমর! দ্বেবপুজকদিগের ন্যায় বাক্যের বৃথা 
পুনরুক্তি করিও না, কারণ ভাহার! মনে করে যে অধিক বাক্যব্যয় করিলেই 
প্রার্থন! গ্রাহ্য হইবে; কিন্তু তোমরা কখনও সেরূপ মনে করিও ন! 
কারণ হৃদয়দ্বার মুক্ত করিবার পূর্বেই অন্তর্যামী পরম পিতা তোমাদিগের 
প্রয়োজন অবগত হইয়াছেন, অতএব তোমর! নিয়লিখিতবূপে প্রার্থনা 
ফরিবেঃং-_“হে আমার্িশের ঘর্গস্থ পিতঃ, ভোমার নাম পবিত্র বলিয়। মান্য 
হুউক। দ্বীননাথ এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্িত কর। আনন্দধামেও 
তোমার ইচ্ছ! যেরূপ মংসাধিত হয় এই পৃথিবীতেও সেইনূপ হউক। 
“হে প্রভো; অদ্য আমাদিগ্রকে আমাদিগের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রদান কর, 
এবং আমরা ঘেরূপ আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করি, তুমিও তদ্রপ 
'আমার্দিগের অপরাধ ক্ষমা কর। পরীক্ষায় পতিত হওয়ার উপযোগী কোন 
কার্যে আমাদিগের মতি প্রদ্ধান করিও না$ কিন্ত হে নাথ, আমাদিগকে 
'বিপদ্দ হইতে উদ্ধার করিও 1? তোমরাও, হে শিষ্যগণ, যদি অন্যের অপ. 
ধাধ ক্ষমা কর তাহা হইলে তোমাদিগের স্বর্থন্থ পিতাও তোমাদদিগের অপ- 
ব্রাধ ক্ষমা করিবেন $ কিন্তু তোমর! তাহা ন। করিলে তিনিও তোমাদিগকে 
হ্বামা করিষেন না। ভোমরা উপবাসকালে কপট ব্যক্তিগণের ন্যায় বিষণ 
বদন হইও না, কারণ তাহারা সকলকে আপনাদিগের উপবাম জানাইবার 
নিমিত মুখ মলিন করে, কিন্ত আমি তোমাদ্িগকে ষত্য বলিতেছি যে, 
তাহারা কার্যোপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্ত তোমর! ঘখন উপবাস 
করিবে তখন তৈল স্বারা মস্মক পরিস্কার করত মুখ প্রক্ষালন করিয়া গুপ্ত 
ঈশ্বরের নিকট হৃদয়দ্বার উম্মুক্ত কর, তাহ! হইলে তিনি গ্রকাশ্যরূপে 
ভাহার ফল প্রদ্বান করিবেন। তোমরা আপনাদিগের নিমিত্ত এই পৃথি' 
বীডে ধন মঞ্চ করিও না, কারণ এ স্থানে কীট ও ময়্ল! ইত্যাদিতে ক্ষয় 
করিতে পারে) এবং দন্যুতেও অপহরণ করিতে পারে, কিন্ত কীট, মধূল৷ ও 
দহ্যশূন্য'আনন্দধামে ধন সঞ্চয় করিলে তাহা কোন প্রকারে ক্ষয় অথবা 
'অপহৃত হুয় না। যে স্থানে ধন, তোম।দিগের মনও সেই স্থানে থাকিবে । 
চক্ষু শরীরের প্রদীপ স্বরূপ, অতএব তোমার চক্ষু যদি সবল হয়, “তবে 
তোমার মৃমস্ত শরীরও দীপ্তিময় হইবে) কি তোমার চক্ষু যদি হুটিল 
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হয় তবে সমস্ত' শরীরও জন্বকারময় হইবে। অতএব তোমার আন্তরিক 
জ্োতি যদি অন্ধকারাভিভূত হয়, তাহা হইলে মে অন্ধকার কি ভয়ানক! 
সংসারে কোন ব্যক্তিই দুই কর্তার দ্লাঞ্ট হইতে পারে না; কারণ তাহ! 
হইলে নিশ্চয়ই সে এক জনের প্রতি আসক্ত হইয়া অন্যের অবহেলা 
করিবে, অতএব তোমরাও :সইরূপ ঈশ্বর এবং অর্থ এতছুভয়ের দাস হইতে 
গার না। 

আর তোমর! কি ভোজন অথব1 পান করিব বলিয়। প্রাণের বিষয়ে, 
এবং কি পরিধাণ করিব বলিয়া শরীরের বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না । 
থাদ্য এবং পরিধেয় হইতে কি প্রাণ এবং শরীর শ্রেষ্ঠ নহে? আকাশ- 
বিহারী পক্ষিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহার বপন করে না, কর্তন করে 
না, কিংবা! গোলাগৃহেও সঞ্চয় করে না, কিন্ত সেই কপাষিস্কুই তাহাদিগকে 
আহার প্রদান করেন। তোমর। কি তাহাদিগের অপেক্ষা সংসারের অধিক- 
তর উপকারী জীব নহ? তোমাদিগের মধ্যে কে চেষ্টা করিয়া আপন 
শরীরকে এক হস্ত বৃদ্ধি করিতে পার? তোমরা বস্তের নিমিত্ত কেন 
চিন্তিত হও ? দেখ স্থলপন্সসমূহ বিনা চেষ্টায় কেমন বর্ধিত হয়। আমি 
তোমাদিগকে বলিতেছি ষে মহাপুকষ সলোমন্ও তাহার সমস্ত প্রতাপে 
উহাদ্িগের একটি পুশ্পের নায় পরিচ্ছন্ন হইতে পারেন নাই। কিন্তু 
অবিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বর যদি ক্ষেত্রস্থ তৃণসমূহকে এতাদ্বশ বিভূষিত করেন, 
তাহা হইলে তোমাদিগকে কি তদপেক্ষা উত্তমরূপে ভূষিত করিবেন না? 
অতএব “কি আহার করিব, কি পান করিব বা কি পরিধান করিব? ইহা 
বলিয়। কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণ এ সমুদ্ায় 
বিষয়ে সচেষ্ট । বস্বতঃ তে!মাদিগের স্বর্গস্থ পিতা অবগত আছেন ষে 
এ সমস্ত দ্রব্য তোমাদিগের জাবশ্যক আছে, কিন্তু প্রথমে ধর্ম ও স্বর্ণরাজ্য 
আবির্ভাবের চেষ্ট! কর, পরে তত্সমুদায়ই তোমরা প্রাপ্ত হইবে। অতএব 
কল্যকার দিবসের নিমিত্ত চিন্তিত হইও না, কারণ “কল্যই”* আপনার 
জন্য ক্ার্পনি চিস্তা করিবে, প্রত্যেক “দিবসের নিজ কষ্টই তাহার 
জন্য যথেষ্ট । , অন্য লোকের বিচার না! করিলে তোমরাও বিচারাধীনে 
আনীত হইবে না, কারণ 'ঘেরূপ নিয়মে তোমরা পরের বিচার করিকে, 
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তোমাদিগের বিচারও সেইরূপে হইবে, এবং তোমরা ঘে পরিমাণে 
ওজন করিবে তোমার্দিগের নিমিত্তে৪ সেই পরিমাণে ওজন কর! হইবে। 
আর তোমাদিগের চক্ষুষ্থিত কড়ি কাঠের বিষয় বিবেচনা! ন! করিয়া ভ্রাতত 
গণের চক্ষুপতিত তৃণোত্তোলনে কেন বতুবান হইতেছে? নিজের 
চক্ষে কড়ি কাষ্ঠ থাকিতে কিরূপে ভ্রাতাদিগকে বলিতে পার 'থাঁক, আমি 
তোমার্দিগের চক্ষের তৃঞসমূহ বাহির করিতেছি? হে কপট ব্যক্তিগণ, 
অগ্রে আপনাদিগের চন্ষুশ্থিত কড়িকাষ্ঠনমূহ বাহির কর, পরে ভ্রাতৃগণের 
চক্ষের তৃণ সকল বাহির করিতে চেষ্ট। করিও। তোমরা কুকুরদিগকে 
পবিত্র বস্ত দ্বান করিওনা, অথবা বরাহগণের সম্মুখে মুক্তাসমূহ নিক্ষেগ 
করিও না, কারণ তাহারা উক্ত বন্ত সকল পদদলিত করিয়া তোমাদ্ি- 
গকেও আঘাত করিতে পারে। 

প্রার্থনা কর আব্যশকীয় বস্ত প্রাপ্ত হইবে, অন্বেষণ কর, অন্েষিত বস্ত 
দেখিতে পাইবে, আঘাত কর তোমাদিগের নিমিত্ত দ্বার মুক্ত হইবে; 
কারণ যে কেহ প্রার্থন। করে সে প্রাপ্ত হয়, যে অন্বেষণ করে সে দেখিতে 
পায়, এবং থে আঘাত করে তাহার নিমিত্ত ঘ্বার মুক্ত হয়। তোমা 
দিগের মধ্যে এমন কোন্‌ ব্যক্তি আছে যে আপনার পুত্র কুটি চাহিলে সে 
প্রস্তর দেয় অথব! মৎস্য চাহিলে তাহ|কে সর্পদেয়? অতএব তোমরা 
যখন মন্দ হইয়াও আপন আপন সম্তানগণকে উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, 
তখন নিশ্চয়ই তোমাদিগের বর্ম পিতা তোমাদিগকে অকাতরে উত্তম 
দ্রব্য সকল দান করিবেন। লোকের নিকট হইতে তোঁমাবা যেরূপ ব্যব* 
হার ইচ্ছা কর তোমরাও তাহাদ্িগের সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর, 
কারণ ইহা ব্যবস্থা এবং আচাধ্যদ্িগের শান্্রসম্মত। তোমরা সংকীর্ণ 
ঘ্বার দিয়] ভিতরে প্রবেশ করিবে, কারণ বিনাশে পতিত হওয়ার ছ্বায় 
প্রশন্ত এবং পথ পরিসর এবং অনেকে তাহ! দিয় প্রবেশ করিয়া থাকে 
কিন্ত জীবনে প্রবেশ করিবার পথ অর্থাৎ ধর্মের পথ সংকীর্ণ ও ছূর্গম এবং 
অল্প লোক তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হয়। বাহিরে মেষ কিন্ত ভিতরে ব্যান্ত্ররূপী 
ভাববাদী ব্যক্তিগণ হইতে সাবধান হও, অর্থাৎ বাহিরে সরুল ও ভিতরে 
্ুর খ্যক্তিগণের মহিত বাস করিবে ন1। ব্যবহাঁরেই তোমরা তাহাদিগকে 


[১২৫] 


জানিতে পারিবে । মনুযাগণ কি কণ্টক বৃক্ষ হইতে ড্রাক্ষা! এবং শিয়াল 
কাটা বৃক্ষ হইতে ডুম্বর ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে? সংসারের সমুদায় 
উত্তম বৃক্ষে স্থুফল এবং সমুদয় মন্দ বৃদ্ষে কুফল ফলিয়। থাকে । সুবৃক্ষে 
কুফল এবং কুবৃক্ষে ফল কখনই ফলিতে পারে না। প্রত্যেক কুবৃক্ষকেই 
কাটিয়া অগ্নিসাৎ কর হইয়া থাকে এবং তোমরাও ফল দ্বারা তাহাদিগকে 
জানিতে পার। যাহারা আমাকে প্রভু প্রভু বলিয্ ডাকে তাহার! সকলেই, 
দ্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, কিন্তু যাহার] আমার স্বর্গস্থ 
পিতার ইচ্ছ। পালন করে তাহারাই তথাফ প্রবেশ লাভ করিবে। সেই 
দিবস অনেকে আমার নিকট আসিয়া বলিবে, হে প্রভো, আমর কি 
আপনার নামে দ্ৈববাণী প্রচার করি নাই? আপনকার নামে শয়তান- 
দিগকে দূর করি নাই? অথবা আপনকার নামে অসাধারণ ক্রিয়াসমূহ 
সম্পন্ন করি নাই? কিন্ত আমি তখন স্পঞ্টরূপে বলিব যে, আমি 
কখনও তোমাদিগকে জানি না, হে অধর্্চারীগণ, আমার নিকট হইতে দুর 
হও। অতএব যে কেহ আমার এই সমস্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তাহা গালন করে সে অত্যন্ত বিবেচনার সহিত প্রস্তরোপরি গৃহ নির্মাণ 
করে এবং শত বৃষ্টি পাতে ও বন্যাতে অথব! প্রচণ্ড বাযুতেও তাহা ভূপ- 
তিত হয় না) কারণ পাষাণোপরি তাহার ভিত্তি স্থাপিত। আর যাহারা 
আমার এই সমস্ত উপদ্ধেশ শ্রবণ করিয়া! তদনুসারে কাধ্য না করে তাহার! 
নির্বোধ ব্যন্তিগণের ন্যায় বালুকারাশির উপর গৃহ নির্মাণ করে এবং যাই 
“বৃষ্টি, বন্য। অথব। বাঁযু আমিল, অমনি তাহ] ভূমিসাৎ হইল। যীশু এই 
সমস্ত বাক্য সমাপ্ত করিলে সমাগত ব্যক্তিগণ তাহার উপদেশে আশ্চর্য 
জ্ঞান করিল; কারণ শাস্ত্রাধ্যাপকদিগের ন্যায় উপদেশ ন! দিয়া তিনি 
ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দ্িতেন। 

অনস্তভর তিনি পর্বত হইতে অবতরণ করিলে বহুতরলোক তাহার 
পশ্চাদগমন করিল এবং তিনি তম্মধ্য হইতে এক কুষ্ঠ রোগাক্রত্ত ব্যক্তিকে 
আরোগ্য করিলেন। পরে বহুবিধ রোগাক্রাস্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য করি" 
লেন।+ শেষে শ্তুর্দিকে মাহালোকারণ্য দর্শন করিয়া তিনি সকলকে 
সমুদ্র পারে যাইতে আজ্ঞা ফরিলেন। তাহার «কজন শিষ্য বলিল, 
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প্রভো, অগ্রে আমার পিতার সমাধি কার্য সম্পন্ন করিয়া আসিতে অঙ্থ- 
মতি প্রদান করুন; কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন, আমার পশ্চাদীমন কর 
এবং মৃত ঝাক্কিদিগকেই আপন আপিন সমাধিকাধধ্য জম্পন্ন করিতে দাও। 
পরে তিনি সশিষ্যে নৌকারোহণ করিলে প্রচণ্ড বাছু উিত হওয়াতে 
তরঙ্গাভিঘাতে নৌকা বিপধ্যস্ত হইতে লাগিঙল। কিন্তু যী সে সময়ে 
নিদ্রাগত ছিলেন এবং থিষ্যদিগের গোলযোগে স্থপ্তোখিত হইয়া আজ্ঞা 
দ্বারা বাত্য। এবং তরঙ্গ নিবারণ করিলেন। অনস্তর তিনি নৌকারোহণে 
নিজ নগরে আগমন করিলে কয়েক ব্যক্তি এক জন পক্ষাঘাত রোগীকে 
তাহার নিকট আনয়ন করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন গ্লানত্বোথান কর, 
€তামার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হইল। পৃথিবীতে পাপ মোচন করিতে 
মনুষ্য পুত্রেরও ক্ষমতা, আছে, ইহা! সকলকে জানাইবার নিমিন্ত তিনি 
বাকা দ্বারাই উক্ত রোগীকে আরোগ্য করিলেন। পরেসে স্থান হইতে 
যাইতে যাইতে কর গ্রন্গণ স্থানে উপবিষ্ট মাথিউ নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে 
লইয়া একটি গৃহ মধ্যে ভোজন করিতে বসিলে বহুতর করগ্রাহক ও পাপী 
লোক আসিয়। তাহার এবং শিষ্যগণের সহিত একত্র উপবেশন করিল 
দেখিয়! ফ্যারাশীয় ব্যক্তিগণ তাহার শিষ্যদিগকে বলিল, ,তোমাদিগের 
গুরু কি নিমিত্ত করগ্রাহক ও পাপী ব্যক্তিগণের সহিত একত্র ভোজন 
করিতেছেন? কিন্ত ষীশ্ু উত্তর করিলেন, সুস্থ লোকদিগের চিকিৎসককে 
কোনই প্রয়োঙ্জন লাই, কিন্ত পীড়িত ব্যক্তিগণ চিকিৎসক অভাবে প্রাণ" 
ত্যাগ করে। অতএব তোমরা নিয়লিখিত বচনের তাংপর্য্য গ্রহণ করিতে 
শিক্ষা কর, “আমি বলিদান ভালবাসি না। দয়াই আমার প্রিয়।” কারণ 
আমি ধার্মিক ব্যক্তিগ্রণকে আহ্বান করিতে আসি নাই,কিন্ত মনঃপরিবর্ত- 
পার্থে পাপীদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি। অনস্তর যনের শিষাগণ 
তাহার নিকট আগমন করিয়। বলিল যে সর্ধ্ব সনয়েই আমরা এবং ফ্যারি- 
শীয়েরা উপবাস করি, কিন্ত আপনকার শিষ্যগণ কখনও উপবাস করে না; 
ইহার কারণ কি? তখন যীণ্ড উত্তর করিলেন যে, কনার বর যাবৎ সখীগণের 
নিকট অবশ্থিতি করে তাবৎ ভাহাদিগের বিল[প করিবার 'কোনই কারণ 
থাকে না। কিন্ত সময়ক্রমে বর স্থানাস্রে নীত হইলে তাঁহারাই 
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বিলাপ করে। পুরাতন বস্ত্রে কেহ নূতন কাপড়ে তালী লাগায় না, কারণ 
সেই তালীতেই কাপড় ছিড়িয়! যায় এবং আরও অধিক ছিদ্র হয়। 

এই সময়ে যীশু নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করত তাহাদিগের 
সমাজগৃহে উপদেশ দিতে আর্ত করিলেন, রাজ্যের স্থুসমাচার প্রচার 
করিতে আরম্ভ করিলেন এবৎ বহুসংখ্যক রোগীকে আরোগ্য করিতে 
লাগিলেন। তিনি সমাগত অরক্ষক মেষের ন্যায় ব্যাকুল এবং অবসন্ন 
লোকদিগের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন এবং আপন শিষ্যদিগকে বলিলেন, 
কর্তনীয় শস্য প্রচুর কিন্তু কার্ধ্যকারী লোক অন্ন, অতএব নিজ শস্যক্ষেত্রে 
কাধ্যকারী লোকদ্িগকে প্রেরণার্থে ক্ষেত্রত্বামীর নিটক প্রার্থনা কর। তর্দ* 
নভ্তর তিনি তাহার দ্বাদশ শিষ্যকে আহ্বান করিয়া অশুচি আত্মাগণকে 
দুর করিবার এবং সর্ন্বব্যাধি শাস্তি করিবার ক্ষমতা! প্রদান করিলেন। এই 
দ্বাদশ শিষ্যকে যীণ্ড নিয়লিখিত উপদেশ প্রদান করিয়া প্রেরণ করিলেন, 
তোমরা ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের পথান্ুসরণ করিও ন। এবং সেমারিটন- 
দিগেরও কোন নগরে প্রবেশ করিও না, কিন্ত ইত্রায়েল বংশীয় হারাণ 
মুষগণের অর্থাৎ ধর্ম ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট গমন করত এই কথা প্রচার 
কর যে, হে ভ্রাতৃগণ, স্বর্গরাজ্য তোমাদিগের নিকট হুইল। পরে তোমর! 
রোগীদিগকে সুস্থ কর, কুঠীদ্দিকে শুচি কর, মুতদ্দিগকে জীবিত কর 
এবং ভূতদ্দিগকে দূর কর। তোমরা বিনা মূল্যে প্রাণ্ড হইয়াছ, বিনা মূল্যেই 
বিতরণ কর। তোমরা আপনাদ্িগের কটিবন্ধে স্বর্ণ রৌপ্য অথবা তাত্র 
"ইত্যাদি কিছুই গ্রহণ করিও না এবং ভ্রমণের নিমিত্ত ঝুলি, ছুইটা আ্গ- 
রাখ৷ কিংবা পাদুকা অথব। হষ্টি ইত্যাদি প্রস্তত করিও না, কারণ কার্যকারী 
ব্যভিগণ স্বর্মস্থ পিতার নিকট হইতে আপন আপন ভরণ পোষণ প্রাপ্ত 
হইবে। তোমর যে নগরে অথবা গ্রামে প্রবেশ করিবে, তখাকার যোগ্য 
গাত্রান্ুসন্ধান করিয়! প্রস্থান সময় পধ্যস্ত ততসকাশে অবস্থিতি, করিবে 
এবং তদীয় গৃছ্ে প্রবেশকালীন তাহার নিকট নত হইবে। যে ব্যক্তি 
তোমাদিগকে গ্রাহ্ন না৷ করে কিংবা তোমাদিগের উপদেশ শ্রবণ না করে 
তাহার বাট কিংবা নগর হইতে গ্রস্থান করিয়া আপনাদিগের পদ পরিস্থার 
কর। আমার নিমিত্ত তোমরা রাজা এবং ভিন্ন জাতীয় ব্যক্িগণের নিকট 
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প্র্নাণার্থে আনীত হইবে! কিন্ত এই প্রকারে সমর্ণিত হইলে, কিরূপে 
কি বলিব বলিয়া তোমর। কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না, কারণ তোমাদিগের 
বক্তব্য তদ্দণ্ডেই তোমাদ্িগেব হৃদয়ের মধ্যে উদ্দিত হইবে, কারণ তোমার! 
বক্তা নহ, তোমাদিগের অস্তরম্থ স্বর্ণ পিতার আত্মাই বক্তা। ভাত! 
ভ্রাতাকে ও পিত! সস্তানকে মৃত্যুর নিমিত্ত সমর্পণ করিবে, এবং সম্তানগণ 
আপন আপন মাতাপিতাধ্ধ বিপক্ষে উখিত হইয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে, 
এবং আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘ্বণাম্পদ হইবে, কিন্তুষে কেহ 
শেষ পধ্যন্ত স্থির থাকিবে সেই পরিত্রাণ পাইবে । আমি অন্ধকারে 
থাকিয়া তোমাদ্িগকে যাহ1! বলি, তোমরা তাহা আলোতে প্রকাশ 
করিবে, এবং চুপে চুপে যাহা বলা হয়, তাহ! গৃহচুড়ায় দণ্ডায়মান 
হইয়] প্রচার করিও। যাহারা শরীরকে বধ করে কিন্ত আত্মাকে বধ করে না 
তাহাদিগকে ভয় করিও না, যিনি আত্মা ও শরীর উভয়কেই নরকে বিনষ্ট 
করিতে পারেন তাহাকে অত্যন্ত তয় করিবে। ছুইটি চটক পক্ষী কি এক 
পয়সাতে বিক্রয় হয় না? তথাচ তোমাদিগের পিতার অনুমতি বিনা এক- 
টিও ভূমিতে পতিত হয় না। তোমাদিগের মন্তকের কেশ রাশিরও সংখ্যা 
করা রহিয়াছে, অতএব তয় করিও না, কারণ তোমরা অনেক চটকপক্ষী 
হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়। পরিগ্রণিত। অতএব যে কেহ মনুষ্যদিগের সাক্ষাতে 
আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার" স্বর্মস্থ পিতার নিকট তাহাকে স্বীকার 
করিব, কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদ্িগের সাক্ষাতে আম]কে অস্বীকার করে,, 
আমিও আমার স্বর্ণস্থ পিতার নিকট তাহাকে অস্বীকার করিব। আমি 
সংসারে একত৷ প্রদ্দান করিতে আসিয়াছি এমত মনে করিও না, আমি 
একত] দিতে আসি নাই কিন্তু খগ্গ দ্রিতে আসিয়!ছি, কারণ আমি পিতার 
সহিত পুত্রের এবং মাতার সহিত কন্যার এবং শ্বশীর সহিত পুত্র বধূর 
বিরোধ জন্মাইতে আমিয়াছি। তাহা হইলে আপন আপন পরিজনই 
মনুষ্যের শত্রু হইবে। যে কেহ আপন পিতা অথব মাতাকে জাম। 
অপেক্ষা! অধিক ভালবাসে সে আমার যোগ্য নহে এবং ষে কেহ আপন 
পুত্র অথবা কন্যাকে আম! হইতে অধিক তালুবাসে সেও" আমার যোগ্য 
নহে। যেকেহ আপন প্রাণ উদ্ধার করে 'সৈ তাহা হরাইবে এবং. যে 
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কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায় সে তাহা উদ্ধার করিবে। যে 
কেহ তোমাদিগকে গ্রাধ্য করে, নে আমাকে গ্রাহ্থ করে এবং যেকেহ 
আমাকে গ্রাহ্য করে সে আমার প্রেরণকর্তাকে গ্রাহথ করে, যে কেহ ভাববাদী 
জানিয়াও তাহাকে গ্রাহথ করে নে ভাববাদীদিগের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে 
এবং যু কেহ ধান্মিক বলিয়া ধার্মিককে গ্রাহ করে সে ধার্মিকের পৃরস্কার 
প্রাপ্ত হইবে এবং যে কেহ এই ক্ষুদ্র ব্ক্তিগণের মধ্যে কোন এক জনকে 
শিষ্য বলিয়। পানার্থে এক ঘটা শীতল জল দান করে, আমি সত্য 
করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি সেও কোন ক্রমে আপন পুবস্কার হইতে 
বঞ্চিত হইবে না। আমার পিত। কর্তৃক সমুদায়ই আমাকে সমর্পিত হই- 
য়াছে, এবং পিতা ব্যতীত আর কেহ পুত্রের তত্ব জানে না এবং পুত্র ভিন্নও 
আর কেহ পিতার তত্ব জানে না; কেবল পুত্রযাহার নিকট তাহ প্রকাশ 
করিতে মানস করেন, সেও তাহা জানে । হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রাস্ত 
ব্যক্তিগণ, তোমর। আমার নিকট আগমন কর, আমি তোমাদগের শ্রাস্তি 
দূর করিয়া শান্তি প্রদান করিব। যীশু সমাগত লোকদ্িগকে উপদেশ দ্িতে- 
ছেন, এমন সময়ে তাহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাহার সহিত আলাপ করিবার 
মানসে বহির্ট্টেশে দণ্ডায়মান আছেন দেখিয়। এক জন ধীশুকে বলিল যে 
আপনকার মাতা ও ভ্রাত্বগণ আপনার মহিত আলাপ করিৰার মাননে বাহিরে 
অবশ্থিতি করিতেছেন। যীশু উত্তর করিলেন যে, আম[র মাতা কে? 
. আমার ভ্রাতৃগণই বাঃকে? পরে আপন শিষ্যদিগের প্রতি হস্ত বিস্তার 
করিয়! কহিলেন যে, এই অ'মার মাত। ও ভ্রাতৃগণ ; বস্ততঃ যে কেহ আমার 
দবর্গন্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে সেই আমার ভ্রাতা, ভগিনী ও মাতা । 
এ দ্বিবস যাশু,গৃহ হইতে বাহির হইয়া লমুদ্রকূলে উপবেশন করিলে 
তাহার নিকট বহুলোকের সমাগম হইল; জনতা দর্শন করিয়া তিনি 
একখানি নৌকারোহণ করিলেন, এদং অন্য লোক সকল তীরে াড়াইয়া, 
রহিল। তিনিপ্তাহাদ্িগকে বলিতে লাগিলেন যে,.দেখ, এক জন কৃষক 
ময়দানে বীজ বপন করিতে গমন করিল, কিন্তু বপনের সময়ে কতক বীজ 
পথপার্খে পর্তিত হইল, এবং পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিল; কতক বাজ 
অন্স মৃত্তিকাযুক্ত পাষাপময় স্থানে পাতত হয়া অস্কুরিত হইল বটে, কিন্ত 
১৭ 
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শধর্যাপয় হইলে দ্ হল, এবং মূল নিগ্নে প্রযেশ ন। করাতে শুষ্ক হইয়া 
গেল; কতক বীজ কণ্টকমনন স্থানে পতিত হওয়াতে কণ্টকবৃষ্ধ মকল বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়। তাহ। আচ্ছাদন করিল এবং কতক বীজ উর্বর ভূমিতে পতিত 
হওয়াতে তাহার মধ্যে কতক শত গুণ, কতক হযষ্টিগুণ ও কতক ত্রিশ গুণ 
ক্কল প্রদান করিল। ঘধাহার কর্ণ থাকে সে শ্রবণ করুক। পরে শিষোর! 
নিকটে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস। করিল যে আপনি দৃষ্টান্ত কথ দ্বারা 
কি নিষিত্ত ভাহাদ্বিগের নিকট প্রসঙ্গ করিতেছেন? তিনি বলিলেন ্বর্গ- 
রাজ্যের নিগুঢ় বিষয়ের জ্ঞান তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে কিন্তু তাহা- 
দ্িগকে দত্ত হয়নাই । কারণ, যাহার আছে তাহাকে দান করিলে তাহার 
বৃদ্ধি হইবে, কিন্ত যাহার নাই, ভাহার যাহা আছে তাহাও তাহার নিকট 
হইতে নীত হইবে, তজ্জন্যই আ'মি তাহাদিগকে ঘৃষ্ট'ন্ত কথা বলি, কারণ 
তাহারা দেখিয়াও দেখে না, এবং শুনিয়া শুনে না এবং বুঝিতে পায়ে 
ন1। হযাইম্! কথিত “তোমরা শ্রবণ করিবা কিন্ধ বুঝিতে পারিবে না, 
চচ্চুতে দেখিব কিন্ত জানিতে পারিবে না। পাছে তাহারা চক্ষুতে দর্শন 
করিয়া, কর্ণে শ্রদণ করিয়া এবং হদয়ে বুঝিযা মন ফিরাইলে আমি তাহা 
দিগকে হুপ্থ করি, এই নিমিত্ত তাহাদের হৃদয় স্ুল হইয়াছে, শ্রবণ করিতে 
করিতে কর্ণ গুরু হইয়াছে ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে” এই বাক্য পূর্ণ হই- 
তেছে। কিন্ত তোমাদ্দিগের চক্ষু ও কর্ণ ধন্য কারণ তাহারা দর্শন ও শ্রবণ 
করে। বস্ততং আমি ভোমাদ্িগকে সত্য করিয়া বলিছেডছি তোমরা ষাহা। 
যাহ! দেখিক্ছেছ তপহা1 বহুসংখ্যক আচাশ্য ধার্মিক ব্যক্তিগণ৪ দেখিতে 
বাসা করিয়াও দেখিতে পাইল না এবং তোমর। যাহা যাহা শুনিতেছ তাহা 
তাছারা গুনিতে পাইল না। এক্ষণে তোমরা উক্ত কৃষকের দৃষ্টাস্তের ভাৎ- 
পর্য্য শ্রবণ কর। যখন কেহুন্বর্গ রাজ্যের কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পাপে 
ন1। তখন পাপাত্ব। আসিয়। তাছার হুদয়ে ঘাহা বপন কর! হইয়াছিল তাহ 
হরণ করিয়া! লয়। সেই খ্যক্তির অন্তরে বীজ পথপার্খে পতিত হইয়াছিল? 
যাহার অন্তরে বীজ পাযাগময় ভূমিতে পতিত হয় সে যাক্য গুনিবাধাপর 
আনন্দে গ্রহণ করে বটে, কিন্ত তাহার অন্তরে মূল না ধসাতে সে অন্ন কা 
সা স্থির খাকে এবং গুজ্জন্য ফ্রেশ মখব। ভাড়না খটিলেই সে তৎদপাৎ 
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বিশ্ব ধাণ্ত হয়; আরযাহার অন্তরে বীজ কণ্টীকের মধ্যে পতিত হয়, সে 
ব্যক্তি বাকা শ্রবণ করে বটে, কিন্তু সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া 
বাক্যকে আবৃত করিয়! রাখে বলিয়া! প্লে কিছুমাত্র ফল প্রাপ্ত হম না; আর 
যাহার অন্তরে বাজ উর্বরা ভূমিতে পতিত হয় সে ব্যক্তি বাক্য অবণ করিয়া 
বুঝিতে পারে এবং তাহাতে কতকগুলি শত ৭ কতক গুলি ম্বটি গণ ও 
কতকগুলি ত্রিশ গুণ ফল প্রদ্দান করে। 

এঁ সময়ে হেরড্ রাজা যীশুর শুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া অ:পনার ভৃত্যগণকে 
বলিলেন যে বোধ হয় এব্যক্তি যন অবগাহক, সে মৃত ব্যক্িদিগের ধা, 
হইতে উঠিয়াছে বলিয়া তাহা দ্বারা আশ্চর্ধয ক্রিয়া সকল গ্রকাশ পাহী- 
তেছে। পুর্বে হেরডু আপন ভ্রাতা ফিলিপের পত্বী হেরভিয়াসের নিমিত্ত 
যনৃকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন কারণ যন্‌ তাহাকে বলিতেন 
যে হেরভিষাস্কে রাখা তোমার যুক্তিসংগত নহে। কিন্ত রাজার 
তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা! সত্ব লোকসমুহের ভয়ে তিনি তাহ! 
পূর্ণ করিতে পারেন নাই কারণ সকলে যন্কে আচার্য বলিয়। মান্য 
ক্লরিত। এক দিবস হেরডের জন্মদিন-উত্সবে হছেরোডিয়ার কন্য। মভা- 
স্থলে আগম্ন করত নৃত্য করিয়া হেরড়ের প্রীতি জন্মাইলে তিনি তাহাকে 
বলিলেন ষে, তুমি আমার নিকট যাহ! প্রার্থন। করিবে আমি তাহাই 
তোমাকে অর্পণ করিব। পরে উক্ত কন্য। তাহার মাতার উপদ্েশানুমারে 
যন্‌ অবগাহকের মন্তক থালার উপরে দেখিতে ইচ্ছা করিল। রাজা প্রতিজ্ঞা- 
ভঙ্গের ও মভাগত লোকদিগের ভয়ে তাহাতে শ্বীকৃত হুইয়া কারাগৃহে 
লোক প্রেরণ করত তাহার মস্তক ছেদন করাইয়া! তাহাকে দান করিল 
এবং সে তাহা ত]হার মাতার নিকট লইয়া গেল। পরে ঘনের শিষাগণ 
দেহটি লইয়া! সমাধিকার্ধ্য সম্পন্ন করিল এবং ঘীশুর নিকট আমিয়! তাহাকে 

ংবাদ প্রদ্ধান করিল। যীশু ভচ্ছবণে নৌকাযোগণে তথা হইতে প্রস্থান 
করিয়া গোপনে নির্জন স্থানে গমন করিলেন কিন্ত লোকসমূহ তাহ! 
গুনিয্া নগর হইতে রহির্গত হইয় স্ছলপথে তাহার পশ্চাদগমন করিল। 
যীশড মহালৌকাদণ্য দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিউ হইলেন, এর! 
ভাহার্দিগের মধ্য, হইতে পীড়িত ব্যক্িগণকে সুস্থ  করিলেন। . লন 
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সমাগত হইলে তাহার শিষ্যগণ নিকটে আগমন করিয়া তাহাকে বলিল যে 
এ নির্জন স্থান এবং বেলাও অবসান অতএব আপনাদিগের নিমিত থাদ্য 
দ্রব্য ক্রয় করিতে সমাগত লোকদ্দিগকে বিদায় ককুন। যাস তাহার্দিগকে 
বলিণেন ষে, উহাদিগের যাওয়া অনাবশ্যক ভোমরাই উহাদিগকে আহার 
প্রদান কর। শিষ্যেরা বলিল যে আমাদিগের নিকট কেবল পাঁচখানি 
রুটি ও ছুইটী মংস্য ব্যণ্ঠীত আর কিছুই নাই। তিনি কহিলেন তাহাই 
আমার নিকট আনয়ন কর। পরে সমাগত লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে 
বলিয়া তিনি রুটিও ও মংস্য লইয়া দ্বর্গের প্রতি উর্ধা দৃষ্টি করত দরয়াময়ের 
ধন্যবাদ করিলেন এবং রুটি ও মংস্য খণ্ড খণ্ড করিয়া! শিষ্যদ্দিগকে 
দিলেন এবং শিষ্যেরা সকলকে প্রদান করিল। তাহাতে সী ও বালক 
বাদে ন্যনাধিক পাঁচ সহত্র পুরুষ পরিতৃপ্র হইয়া আহার করিল এবং 
প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্বাদশ ডাল! উঠায়! লইল। 

অনভ্তর যীশু শিব্যদিগকে নৌকারোহণে কাহার সমাগত লোকদিগরকে 
বিদায় করিবার পুর্বে পর পারে গমন করিতে আদেশ করিলেন। পরে 
তিনি লোকঘমৃতকে বিদায় করিয়া নির্জনে প্রার্থনা করিবার মানে 
পর্ধতেপরি আরোহণ করিলেন এবং সন্ধ্যা হইলেও তিনি তৃথায় একাক্চী 
থাকিলেন। ইতি মধ্যে আনম্মুখনাতাসপ্রযুন্দ অমুদ্রমধ্যস্থলে তরন্গাভি- 
ঘাতে নৌকাখানি অত্যন্ত ছুলিতেছিল। পরেরাত্রি চতুর্থ প্রহরে সমুদ্রের 
উপর দিয়! পদত্রজে গমন করত যীগু তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
শিষ্যেরা উহাকে সমুদ্রোপরি মঞ্চরণ করিতে দেখিয়া! ভূতযোনি বিবে" 
চনা করত অন্যস্ত ভ্রাসহুক্ত হইয়া ভয়ে উচ্চৈ-স্বরে চিৎকার করিতে 
লাগিল। কিন্তু বাশ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া 
নন সাহস কর এ আমি, ভয় করিও না। তাহাতে পিটার 
তাহাকে বলিল, প্রভো আপনি যদি যাশড হয়েন তাহ! হইলে আমাকেও 
জলের উপর হাটিক্া অপনাব্ নিকট গ্রমন করিতে আজ্ঞা করুন। পরে 
যীশু তাহাকে আইস বলিলে তিনি নৌকা হইতে নামিয়া তাহার নিকট 
গমন করিলেন কিন্ত প্রচণ্ড বাঘু্তরে ডূবিয়া যাইতে লাগিলেন, 'তখন উচচ্চ- 
বরে, বলিলেন, পরতে, আমাকে রক্ষা করুন|. বীও্ড তৎক্ষণাৎ হস্ত বিস্তার 
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পূর্বক তাহাকে ধরিয়। বলিলেন হে লল্পবিশ্বাসী, কিনিমিন্ত মন্দেহ করিলে ? 
অনন্তর তাহারা নৌকারোহণ করিলে বায়ু নিবৃত্ত হইল। তখন নৌকাস্থ 
সকলে আসিথা তাহাকে ভজন! করত বলিল, সত্য, আপনি ঈশ্বরের পুত্র । 
যিরশালেম হইতে আগত শ্রাস্তাধাপক ও ফ্যারিশীয় লোক সকল যীণুর 
নিকট আগমন করিয়। বলিল, তোমার শিষ্যগণ কি নিমিত্ত আহার 
সময়ে হস্ত প্রক্ষালন না করিয়। প্রাচীন ব্যক্তিগনণের পরম্পরাগণ্ত বিধি 
লভ্ষন করিতেছে? তিনি উত্তর করিলেন, মুখের ভিতরে যাহা প্রবেশ 
করে তাহ। মনুষ্যকে অশুচি করে না, কিন্তু যাহা মুখ হইতে বাহির 
হয় তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে। তখন তাহার শিষ্যগণ নিকটে 
আসিয়া বলিল, এই কথা শ্রবণে ফ্যারিশীয় ব্যপ্িগণ ধর্ম্মে বাধ! প্রাপ্ত 
হইল তাহা কি অবগত আছেন? কিন্তু যীণ্ড উত্তর করিলেন, আমার 
বর্ণ পিতা যে সকল চারা রোপণ করেন নাই তাহ উপ্ড়ান 
হইবে। উহাদিগকে থাকিতে দ্রাও, কারণ উহার অন্ধলোকদিগের অন্ধ 
পথপ্রদর্শক, এবং যদ্দি অন্ধলোক জন্ধকে পথ দেখায় তবে উভষ্ষেই গর্তে 
পড়িবে। তখন পিটার বলিলেন, প্রভো, বাক্যটি আমাদিগকে বুঝাইয়। 
দিউন। যীগ্ড বলিলেন, তোমরাও কি অদ্যাবধি অবোধ আছ ? এখনও কি 
ইহ। বুঝিতে পার না যে মুখের ভিতরে যাহা প্রবেশ করে তাহা উদরে 
পতিত হইয়া বহির্দেশে নিঃসারিত হয়, আর মুখ হইতে যাহা বাহির হয় 
তাহা অন্তঃকরণ হইতে নির্গত হয় আর তাহাই মমুষ্যকে অণ্ডচি করে। 
কারণ অস্তঃকরণ হইতে কুবিতর্ক, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চৌর্ধ্য, 
মিথ্যা সাক্ষ্য, ঈশ্বরের নিন্দা প্রভৃতি নির্গত হম্স এবং মনুষ্যকে অশুচি করে 
কিন্ত অধৌত হস্তে আহার করিলে মনুষ্য অশুচি হয় না। 

গরে ষীশ্ড পিসেরিয় কিলিপী অঞ্চলে আগমন করিকা আপন শিষ্যদিগকে 
জিজ্ঞামা করিলেন যে, আমার সম্বন্ধে লোকে কি প্রকাশ, করে? 
তাহার বলিল যে, কেহ কেহ আপনাকে যন অবহাগক বলে, কেহ কেহ 
এলিয়। বলে, কেহ কেহ যিরিমিরা বলে এবং কেহ কেহ আপনাকে আচাধ্য- 
দিগের কোন এক ব্যক্তি বলে। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়েন 
তোমরা আমাকে ক্কিবল? আমি কে? সাইমন পিটার উত্তর করিল যে, 
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আপনি চৈতন্যময় ঈশ্বরের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণ কর্তী। যীণ্ড প্রত্যুতর 
করিলেন, হে যোনান্ুত সাইমন, ধন্য তুমি, কারণ ন্মুলদেহ একথ' 
তোমার নিকট প্রকাশ করে নাই কিন্ত আমার স্বর্থস্থ পিভা তোমার নিকট 
ইহ? প্রকাশ করিফ়াছেন। আমিই তোমাকে বলিতেছি, তুমি পিটার (প্রস্তর) 
এবং এই পাষাণের উপর আমি আপন ধর্মমন্দির নির্মাণ করিব এবং 
পরলেকের দ্বারিগণের ধঈরাক্রমও তাহার কিছুই করিতে পরিবে না। আমি 
তোমাকে স্বর্গের চাবি সকল প্রদান করিব এবং তূমি পৃথিবীতে যাহা বন্ধ 
করিৰা স্বর্গেও তাহা বদ্ধ হইবে এবং পৃথিবীতে যাহা! মুক্ত করিব স্বর্গে ৪ 
তাহা মুক্ত হইবে। পরে তিনি শিষ্যদ্দিগকে আক্ঞা করিলেন ঘে আমি 
ষে অভিষিজ ত্রাণকর্ত। ইহ! কাহারও নিকট প্রকাশ করিও ন1। 

পরে তিনি শিষাদিগকে বলিলেন যে. আমাকে যেরুশালেমে গমন 
করিয়। প্রাচীন ব্যজিগণ, প্রধান য'জক ও শাস্তাধ্যাপকগণের নিকট অত্যস্ত কষ্ট 
ভোগ করণানস্তর হত হইতে হইবে এবং তৃতীয় দিবসে সমাধি স্থান হইতে 
উত্থাপিত হইতে হইবে। ততচ্ছ বণে পিটার তাহাকে এক পার্েলইয়া 
গিয়া বলিল, প্রভো, ঈশ্বরানুগ্রহে তাহা আপনকার কখনও ঘটিবেন্কা। 
যীশু তদভিমুখে দৃষ্টিপাত করত বলিলেন, রে শরতান, আমার,নিকট হইতে 
দূর হ, তুই আমার বিশ্ব্নরূপ হইতেছিস কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছ! অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
মনুষ্যাভিপ্রাত্স সম্পূর্ণ হইবে তুই তাহাই চিন্তা! করিতেছিস্। পরে তিনি 
শিষ্যদ্িগকে বলিলেন যে ঘদি কেহ আমার পশ্চাদগ[মী হইতে ইচ্ছা করে 
তবে সে আপানার কর্তৃত্ব অস্বীকার করত আপন ক্রুশ উত্তোলন করিয়া 
আমার অনুবত্ত হউক। কারণ যে ব্যক্তি আপন প্রাণ রক্ষা করিতে বাহ 
করে সে তাহা! হারাইবে, কিন্তু যেব্যক্তি আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ 
হারার মে তাহ! প্রাপ্ত হইবে। বন্ততঃ মনুষ্য যদি অমুদ্ধায় জগত লাভ 
করিয়। আপন প্রাণ হারাম্ম তবে তাহাতে তাহার কি ফল দর্শিবে? অথঘ 
মনুষ্য আপন প্র:ণের মূল্যত্বরূপ কিদান করিতে পারে”? কারণ মনা 
পুত্র আপন দৃত্তগণের সহিত অনন্ত প্রতাপে আরিভূ্ত হইরা প্রত্যেক 
অনুষ্যকে তাহার ভ্রিয়ানুষারী ফল প্রদান জরিবেন। জাঁমি সত্য রিয়া 
তোমাদ্িগকে বলিতেছি যে এই স্থানে দগাগ্মমান লে!কদিগের স্গধ্যে মন 
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কয়েক বক্তি আছে যাহার মন্থষাপুত্রকে আপন রাঙ্গে আগমন করিতে না 
দেখিলে মৃত্যুর আন্বার্দ প্রাগ্ত হইবে ন]। তাহার ছয় দিবস পরে পিটার, 
যেমস এবং তদীয় ভ্রাতা ঘনকে সঙ্গে লইয়া যী জনশুন্য এক উচ্চ 
পর্বতে আরোহণ করিলেন। পরে তাহার্দিগের সাক্ষাতে রূপাস্তর গ্রহণ 
করিলে তাহার বদন হইতে হৃর্যের ন্যাপ জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল 
এবং পরিচ্ছদ শুক্ুবর্ণ ধারণ করিল, এবং কিছু ক্ষণ পরে মোজেস এবং 
এলিয়ার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তিনি তাহাদ্বিগের নিকট 
আগমন করিলে, পিটার তাহাকে বলিল,প্রভে।, আমাদিগের এই স্্ানে থাকাই 
উপযুক্ত, অতএব ঘন্দি আপনার অভিমত হয় তাহা হইলে আমরা আপনা" 
দিগের তিন জনের নিমিত্ত তিনটি কুটীর নিশান করি। তাহার এই কগ! 
বলিবার সময়ে আকাশে ঘন কৃষ্ণবর্ণ একখানি মেঘ উদয় হইয়া চতুর্দিক 
আচ্ছাদন করিল এবং তন্মধ্য হইতে "ইনি আমার পুত্র” ইহ'শাতেই আমার 
পরম সন্তোষ, ইহার বাক্যে অবধান কর* এই বামী হইলে শিষ্যগণ ভয়ে 
অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হুইল এবং যী তাহাদ্দিগের নিকট 
আসিয়া ভাহাফিগের গাত্রম্পর্শ করত বলিলেন, উঠ, ভয় করিও না। তখন 
তাহারা চক্ষু উদ্মীলন করিয়! যীণ্ড ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইল 
না। অনস্তর পর্বত হইতে অবতরণ সময়ে যীশ্তড তাহাদিগকে বলিলেন 
যে, মৃত ব্যকিগণের মধ্য হইতে মনুষ্য পুত্রের উখান পধ্যন্ত তোমরা এই 
ঘটনা কাহার নিকট শেকাশ করিও ন1। 

তাহার শিষ্যগথ নিকটে আগমন করত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, 
দর্রাজ্যমধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? যীশু একটী অল্পবয়স্ক বালককে তাহা- 
দিগের মধা স্থলে আনয়ন করিয়া বলিলেন যে, আমি সত্য. করিয়া ছোমা- 
দিগকে বলিতেছি যে তোমরা এই বালকসদৃশ ন] হইলে কোন মতে 
ঘর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না। সতএব যে ব্যক্তি আপনাফষে এই 
ক্ষুদ্র বালকেরন্ন্যাপ্ নর করে, সেই স্বর্গরাজ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি । যে ব্য, 
আমার, লায়ে ইহার ন্যার একটি বালককে গ্রাহ করে সে আঘাকে শ্রাহ 
করে এবং 'ষে ব্যক্তি আষায় ধিশ্নাসকারী ক্ষুদ্র ব্যক্তিগ্ণের এক গজনেরও বিশ্ব 
জন্মায় জগতে লে আশ্পৈষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে । আুভএব তোমার হস্ত দি 
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টরণ যদি তোমার বিদ্ব লম্মায় তবে তাহা কাটিয়! দূরে নিক্ষেপ কর, কারণ 
ছুই হস্ত কিংবা ছুই চরণ লইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষপ্ত হওয়া অপেক্ষা 
থঞ্ড কিংবা নুল। হইয়া জীবন ধারণ করা বিধেয়। অতএব সাবধান এই 
ক্ষুদ্র বঞ্তিগণের মধ্যে কাহাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিও না, কারণ আমি তোমা- 
দিগকে বলিতেছি যে স্বর্গে তাহা'দগের দূতগণ নিত্য আমার স্বর্গস্থ পিতার 
মুখ দর্শন করেন। বস্ত্রতঃ ষাহা বিপথগ'মী ছিল তাগার পরিত্রাণ করিবার 
নিমিত্ত মনুষ্য পুত্রের আগমন হইয়াছে। যদি তোমার ভ্রাতা, তোমার নিকট 
কোন অপরাধ করে তবে প্রথমে তুমি নিজ্জনে তাহাকে তাহার দোষ বুঝা- 
ইয়া দাও, যদি তোমার উপদেশান্ুসারে কাধ্য করে তাহ! হইলে তুমি 
তোম'র ভ্রাতাকে লাভ করিলে। যদি তোমার উপদেশ অগ্রাহ করে তবে 
আর ছুই এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তাহাদ্দিগের সাক্ষাতে যাবতীয় কথা 
নিপ্পন্ন কর, যদি তাহা অগ্রাহা করে তবে সমাজমধ্যে ব্যক্ত কর এবং যদ্দি সমা- 
জের কথা ৪ অগ্ধ,হ্য করে তাহা হইলে মে পরজাতীয় লাকের ও করগ্রাহকের 
ন্যায় গণথা হইবে। আমি সতা করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি ষে, 
তোমারা পৃথিবীতে যাহা বন্ধ করিবা ম্বর্গেও তাহা বদ্ধ হইবে এবং পৃথি- 
বীতে যাহ। মুক্ত করিব৷ স্বর্গেও তাহা মুক্ত হইবে। পৃথিবীতে*তোমাদিগের 
ছুই জন যদি অপনাদিগের প্রার্থনীয় কোন বিষয়ে এক মত হয় তাহা হইলে 
আমার স্বগস্থ পিতার দ্বারা তাহাদিগের জন্য সম্পন্ন হইবে, কারণ ষে স্থানে 
ছুই কি তিন ব্যক্তি আমার নামে সমাগত হয়, আমি৪ সেই স্থানে তাহা-, 
দিগের মধ্যে উপস্থিত হই॥ তখন পিটার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
প্রভো, আমার ভ্রাতা আমার নিকট অপরাধ করিলে আমি কতবার 
তাহাকে ক্ষমা করিব? কিসাতবার পধ্যস্তঃ যীশু বলিলেন কেবল 
সাতবার নহে, সর গুণ পাত বার পধ্যন্ত। তোমরা যদ্দি অস্তঃকরণের সহিত 
আপনাপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমার্দিগের 
প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। | 
কোন্‌ দ্বিন এক ব্যক্তি তাহার নিকট আগমন করত জিজ্ঞাস করিল, হে 
সদগরে অনন্ত জীবন লাভ করিবার নিম্ত" আমার কি কি সৎকর্ম কর! 
কভব্য ? বাশ বলিলেন আমাকে "সং, বলিয়। ৫কন জিজাস। কর? 
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সৎ এক মাত্র অ'ছেন। কিন্ত তুমিযদি সেই জীবনে প্রবেশ করিতে 
বাস্ধী করঃ তবে আজ্ঞা সমস্ত পালন কর, সে বলিল কোন্‌ কোন্‌ আজ্ঞা? 
খবীশ্ড উত্তর করিলেন "নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও 
না, মিথা। সাক্ষ্য দান করিও না, পিতা মাতাকে মান্য করিও এবং আপন 
প্রতিণাসীকে আত্মতুল্য প্রেম করিও ।” সেই যুবা বলিল, প্রভোঃ বাল্য- 
কালাবধি এ সমস্ত পালন করিয়াছি এখন আমার কি ক্রুটি আছে? যীশু 
বলিলেন, যদি সিদ্ধ হইতে বামনা কর, তবে আপন সর্ধন্ব বিক্রয় 
করিয়। দরিদ্রদ্দিগকে দান কর তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে, পরে আসিয়। 
আমার অনুগামী হও । তচ্ছ,শ্রবণে উক্ত যুবা বিষ মনে তথা হইতে 
প্রস্থান করিল, কারণ তাহার বহুসংখ্যক অর্থ ছিল। 

যা আপন শিষ্যগণকে বলিলেন যে, অ।ম মত্য করিয়া তোমাদ্িগকে 
বলিতেছি যে ধনী লোকের শ্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা ছুক্বর। এমন কি ধনী 
লোকের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ কর! অপেক্ষা সৃচীর ছিদ্র দিয়া উদ্ট্রের 
গমন সহজ। শিষ্যগণ ইহা শ্রবণে অতিশয় চমতকৃত হইয়া বলিল তবে 
ক[হার পরিত্রাণ হইতে পারে? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন যে তাহ। 
মনষ্যের অস[ুধ্য বটে কিন্ত ঈশ্বরের মকলি সাধ্য । তখন পিটার তাহাকে 
বলিলেন যে প্রভো, আমরা ত সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনকার 
অন্থবন্তাঁ হুইয়াছি; আমরা কি পাইব? যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, 
তোমরা আমার অনুগামী হওয়াতে যখন নৃতন হুষ্টির সময়ে মনুষ্য পুর 
আপন তেজোময় সিংহাসনে উপবেশন করিবেন তখন তোমরাও দ্বাদশ 
মিংহাসনোপরি উপবেশন করত ইত্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। 
যেআামার নিমিত ভ্রাতা কি ভগিনী, পিতা কি মাতা স্কীকি জন্তান, ক্ষেত্র 
'কি বাটা পরিত্যাগ করে, সে তাহার শত গুণ প্রাপ্ত হবে এবং অনম্ত 
জীবনের অধিকারী হইবে। কিন্তু এক্ষণে-যাহরা প্রথমে আছে; তাহার 
অনেক লোক পশ্চাতে গমন করিবে এবং এক্ষণে যাহারা পশ্চ/তে আছে 
তাহারাও অনেক লোক প্রথমে অগমন করিবে। সংসারে যে ব্যক্তি 
যেরূপ কার্ধা কাঁরবেন আনন্দ, তবনে আনন্মদ্কজের নিকটেও তিনি সেইব্ুপ 
ফণ প্রাপ্ত, হইবেন, কাহার৪ প্রতি আঁবচার হইরে না। পরে. তথা' হইতে 
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যেরপালেমে গমন করিবার সময়ে মীশ্ড শিষ্যপ্রণের ঘিকটে তাহার ভবিষ্যৎ 
মৃত্যু সন্বন্ধীয় বাণী প্রচার করিলেন। 

অনত্তর ফ্যারিশীয় ব্যক্তিগণ 'তাহাকে বারুয ফাদে ফেলিবার মানলে 
'হেরভ রাজার লোকদ্দিগের সহিত আপনাদিগের শিষ্যগণ দ্বার! ইহ! রলিয়া 
পাঠাইল, গুরো, আমরা জানি আপনি সত্য এবং সভ্যরূপে ঈশ্বরের পথ 
প্রদর্শন করাইতেছেন, কাহারও বিষয়ে ভীরু নহেন, কারণ আপনি মনুয়্যে 
যুখাপেক্ষা করেন না। অতএব আমাদিগকে বলুন যে রাজাধিরান্গ সিজা- 
রকে কর দেওয়া কর্তব্য কি না? যীশু তাহাদ্দিগের খলতা বুঝিতে 
পারিয়া বলিলেন, হে কপট ব্যক্তিগণ, কি নিমিত্ত আমায় পরীক্ষ! করি" 
তেছ? কর দানের ফুদ্রা আমাকে দেখাও। পরে তাহারা একটা মুদ্রা 
আনয়ন করিলে তিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ মূর্তি ও নাম 
কোন, ব্যক্তির? তাহার। বলিল মিলারের। তখন ভিনি তাহাদিগকে 
বলিলেন যে বাহ! সিজারের তাহ] সিজারকে দাও এবং যাহা ঈশ্বরের তাহা 
ঈশ্বরকে দ্বা৪। তচ্ছ বণে তাহার! আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া তথা হুইডে 
প্রস্থান করিল। পরে তিনি জ্যাডিউসীয় ব্যক্তিগণকেও নান। প্রব্ধার 
উপদেশ দানে নিরুভ্তর করিলেন এবং তচ্ছবণে ফ্যারিশীয় ব্যক্তিগণও 
একত্র হইল। অনম্তর এক জন ব্যবস্থাপক তাহার পরীক্ষা! লইবার মানমে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, গুরো, ব্যবস্থার মধ্যে কোন. আজ্ঞা শ্রেষ্ট? 
শ্বীণ্ড তাহাকে বলিলেন, “তৃমি আপন ঘন্তঃকরণ, প্রাণ॥ ও চিত্ত হ্বারা আপন 
প্রভু ঈশ্বরকে প্রেম কর” এই প্রথম ও মহৎ আল্ঞ। এবং দ্বিতীয়টি ইহার 
ভূল্য, যথা "তুমি আপন প্রতিবাপীকে আত্মহুল্য প্রেম কর।” এই ছুই 
'আজ্ঞার উপরেই সমস্ত ব্যবহার ও ভাববাদী গ্রন্থের মূল স্থাপিত রহিয়াছে। 
'অনস্তর ফ্যারিশীয়গণ একত্রীভূত হইলে যীশু তাহাদ্বিগকে জিজ্ঞাস! করি 
লেন খ্ৃষ্টের বিষয়ে তোমাদ্দিগের কি বূগ বোধ হয, তিনি কাহার মত্তান। 
তাহারা উত্তর করিল ডেভিভের। তিনি বলিলেন, তবে ভেভিড.কি প্রকাণে 
পবিত্রাত্বার আবিভরে তাহাকে প্রভূ বলিয়া স্বীকার করেন? যন্ধি ডেভিস্ত, 
তাহাকে গ্রভূ বলেন তবে তিনি তাহার অলান কিরূপে? তখন কেহই 
'্তাহার উত্তর দিতে গারিল না এবং সেই দিয়সাধধি-ভাহাকে কোন দা 
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জিজ্ঞাসা করিতেও কাহার সাহস হইল না। পরে যীন্ত সমাগত লোক 
দিগকে ও শিষ্গণকে বলিলেন শ্রাস্্াধ্যাপক ও ফ্যারিশীয় বক্তিগণ মোজে- 
সের ন্যায় বিচার করিতেছে অতএব 'তোমরা তাহাদিগের আজ্ঞ। পালন 
করিও কিন্ত তাহাদিগের কাধ্যের ন্যায় কাধ্য করিও না। কারণ তাহারা 
কেবল মুখে বলে কিন্তু কাধ্যে পরিণত করে না। তাহার! মন্য্যদিগের 
্ন্ধে গুরু ভার অর্পণ করে কিন্তু শিজে এক অক্বর্পিদিয়াও তাহ] সরাইতে' 
সম্মত হয় না, কেবল লোক দেখান সমস্ত কাদ্য করে এবং লোকের নিকট 
গুরু বলিয়া সম্মানিত হইতে ভালবাসে কিন্ত তোমরা কাহারও গুরু হই 
না, কারণ খীষ্ই তোমাক্িগের এক গুরু এবং তোমর! সকলে পরম্পর ভ্রাতা। 
পৃথিবীতে কাহাকেও পিতা বলিয়া সন্বোধন করিও না কারণ সেই স্বর্গবাসী 
আনন্দময়ই এক পিতা । তোমরা আচার্য নামে অভিহিত হইও ন! কারণ 
খীষ্টই তোমাদ্দিগের এক আচার্য্য। তোমাদিগের মধ্যে ষে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ 
সে তোমাদদিগের পরিচারক হইবে, ষে ব্যক্তি আপনাকে উচ্চ করে তাহাকে 
নীচ করা যাইবে এবং ষে ব্যক্তি আপনাকে নীচ করে তাহাকে উড: 
করণ যাইবে। 

মন্দির হইতে বহির্গমন কালে তাহার শিষ্াগণ তাহাকে মন্দিরের 
নির্বাণ কৌশল দেখাবার নিমিত্ত তাহার নিকটে আগমন করিল। তিনি 
তাহাদিগকে বলিলেন, ভোমরা কি এ সমস্ত দর্শন কর না? আমি সত্য 
করিয়া তোমাদ্দিগকে ,বলিতেছি এস্থানের এক প্রস্তরও অন্য প্রস্তরের উপর 
থাকিবে না। সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে । পরে তিনি অলিভ. পর্ন তোপরি' 
জারোহণ করিলে শিষ্যগণ নির্ভনে তাহার নিকট আগমন করিয়। জিজ্ঞাসা 
করিল, কোন দিবস এই সমস্ত ঘটনা হইবে? এবং জাগমনের ও মুগ্গাস্তেরই 
বা চিহ্ব কিতাহা আমাদিগেকে বলুন। যীশু উত্তর করিলেন, সাবধান 
কাহারও প্রলোভনে পতিত হইও না কারণ অনেকে আমার নাস্ব ধরিকা। 
আগমন করিুব এবং আমি খাঁ. আমি খ্বীষ্ট, বলিয়া! অনেক লোকের ভ্রান্তি 
উন্মাইবে। খআরও. তোমর] সংগ্রাম ও যৃদ্ধের জাড়ম্বর শ্রবপ করিগ্লাও, 
তাহাতে ব্যান্ধুল হইও না কারণ তখনও পরিণাম উপস্থিত হইবে. না! 
পরে আাতির বিপক্ষে আতি ও রাজের বিপক্ষে রাজ্য উদিত হউ রে: এক 
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স্থানে স্থানে ছুভিক্ষি মহামারী ও ভূমিকম্প হইবে, কিন্তু এ সকল ও ছুঃখের' 
উপক্রম মাত্র। সময়ে লোকেরা তোমাদ্িগকে শক্র হস্তে নিক্ষেপ 
করাইয়া বধ করাইবে এবং আমার নামপ্রযুক্ত তোমর। সর্বাজাতীয় 
লোকের দ্বণাম্প? হইবে। পরস্পর দ্বেষ হিৎসাদি চলিতে থাকিবে। 
এই সময়ে বহুসংখাক কপট ভাববাদী উঠিয়। অনেক লোককে প্রলোভিত 
করিবে, অধঙ্শের আধিক্য হইয়া লোকদিগের প্রেম শীতল করিবে কিন্তু 
যেব্যক্তি শেষ পধ্যস্ত স্থির থাকিবে সেই পরিত্রাণ পাইবে। সর্বজ্জাতীয় 
লোককে সাক্ষী করিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই. হ্থসমাচার সমস্ত জগতে 
প্রচার করা যাইবে এবং তদনস্তর পরিণাম আসিবে। 

যদ্দি কেহ তোমাদিগকে এরূপ বলে য খীষ্ট এই স্থানে অথবা এ স্হানে 
রহিয়াছেন তবে তাহাতে তোমরা প্রত্যয় করিও না, কারণ বহুত্তর কপট 
থষ্ট ও ভাববাদী উঠিয়া এরূপ মহৎ চিহ্বু ও অঞ্ুত লক্ষণ প্রকাশ করিবে 
যে. যদ্দি মন্তব হয়, তাহা হইলে তাহাতে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিগণেরও 
ভান্তি জম্মাইবে। আমি পৃর্নেই তোমাদ্দিগকে জানাইলাম, অত এব তিনি 
গ্রাস্তরে আছেন শুনিয়। কেহ বাহিরে গমন করিও না, কিংবা তিনি অন্তগা- 
গ্রারে আছেন শুনিয়াও তাহা বিশ্বাদ করিও না। বিদ্যুৎ যেরূপ পৃর্ব্দিকৃ 
হইতে নির্গত হইবামাত্র পশ্চিমরদিক পর্যন্ত ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, মনুষ্য 
পুত্রের আগমনও সেইরূপ হইবে। তাতৎকালিক ক্লেশের অবাবহিত পরে 
হৃম্য অন্ধকার হইবে, চক্র নিজ জ্যোত্ম্বা দান করিবে না, আকাশ হইতে, 
নক্ষত্র পতন হইবে এবং স্বর্ণের বাহিনী সমূহ বিচলিত হইবে, তদ' 
নস্তভর আকাশ মধ্যে মনুষ্য পুত্রের অবির্ভাবের চিভু দেখিয়া! যাবতীয় মনুষ্য 
বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে স্বগ্রশুয় মেঘরথারূট মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম 
ও মহাপ্রতাপের সহিত অবতরণ বরিতে দ্েখিবে । তখন তিনি তুগী" 
বাদ্যের সহিত আপন দতগণকে প্রেরণ করিবেন এবং তাহারা আকাশের 
এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রতস্ত পথ্যস্ত গমন করিয়া চতুর্দিক হইতে তাহার 
মনোনীত লোকদিগকে আনয়ন করত একত্র করিবে। তোমরা, ডুদবুঃ 
বুক্ষকে পত্র নির্গত করিতে দেখিলেই যেমন জানিতে পার 
থে গ্রীষ্মকাল সম্িকট, তদ্রপ এ সমন্ত ঘটনা ' দ্েখিলেই জানিও থে 
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তিনি সন্গিকট, এমন কি দ্বারে উপশ্থিত। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে' 
বলিতেছি যে, এই কালের লোকদ্িগেন লয় হইবার পূর্বেই দে সমস্ত 
ঘটবে। যদিও গ্রগনের ও পৃথিবীর লয় হয় তত্রাচ কখনই আমার 
বাক্যের লোপ হইবে ন!। 

মনুষাপুত্র পবিত্র দত সমুদ্ায়কে সঙ্গে করিয় আপন তেজোমন্্ 
সিংহাসনে উপবেশন করতঃ যাবতীয় জাতিকে সর্ব্বখে একত্র করিয়া তাহা- 
দ্রিগের মধ্য হইতে ধার্মিক লোকদিগকে আপনার দক্ষিণ দিকে এবং পাপী. 
দিগকে বাম দ্বিকে বসাইবেন। পরে জগদপিপতি দক্ষিণদিকৃস্থ লোক- 
দিগকে স্বর্গে ও নামদিকের লোকদ্িগকে জ্রলস্ত অগ্রিময় নরকে প্রেরণ করি- 
বেন। এই সমস্ত প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইলে যীশু বলিলেন যে, আব ছুই দিবস 
গরে নিস্তার পর্দা উপস্থিত হইবে এবং তাহাতে মনুষ্যপুত্র ক্রুশোপতি 
আরোহিত হইবার নিমিত্ত শক্র হস্তে সমর্পিত হইবেন। এই সময়ে 
প্রধান যাজক ও শাস্থাশ্যাপকগণ এবং প্রাচীনবর্গ কায়াফ। নামক সর্না প্রধান 
যাজকের বাটীতে সমবেত হইয়া যীশুর বধোপাস্ব মন্ত্রণা করিল, কিন্তু প্রজা- 
ক্ষিগের মধ্যে কলহ হওয়ার আশঙ্কায় পর্ব সময়ে কাশ্য সামাধা করিতে 
বিরত হইল। বেথানি নামক গ্রামে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত সাইমনের গৃহে 
যীশুর অবশ্থিতি সময়ে এক দিবস এক জন স্ত্বীলোক স্বচ্ছ শ্বেত প্রস্তরের 
পাত্রে ব্ুমূল্য হুগন্ধি তৈল লইয়া! আহার করিবার সময়ে তাহার মস্তকে 
. ঢালিয়া দিল। তদর্শনে তাহার শিষ্যগণ বিরক্ত হইয়া বলিল কেন এরূপ 
অপব্যয় করিলে। ইহ। বিক্রয় করিলে তদ্বারা বহুসংখ্যক দরিদ্রদ্দিগকে 
সাঙ্কাধ্য করা যাইত। তচ্ছবণে যীশু বলিলেন কেন, সেত সতকার্ধ্যই 
করিয়াছে ? কারণ দরিদ্র ব্যক্তিগণ তোমাদ্দিগের সহিত সতত থাকে কিন্তু 
অমি সহত থাকি না। বস্ততঃ আমার দেহোপরি এই স্থগন্ধি তৈল ঢালয়! 
দেওয়াতে সে আমার সমাধির উপযোগী কাধ্য করিল। আমিসত্যু করিয় 
তোয়াদিগকে বলিতেছি যে সংসারের মধ্যে যে কোন স্থানে এই হসমাচারু 
প্রচারিত হইবে সেই স্থানেই উহার ম্মরণার্থ এই কাধ্যের কথাও 
প্রকাশ করিতে হইবে। এই সময়ে তাহার দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে 
ইস্ধ্যারিযট নিবাসী যুডাষ, নায়ক এক ব্যক্তি প্রধান যাত্বকর্দিগের নিকট 
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হইতে ত্রিশ রৌপ্য মুস্ঘ| প্রাপ্ত হইয়া বীশুকে ধৃত করিবার হুঘোগাঙ্েষণ 
করিতেছিল। 

অনভ্তর নিত্বার পর্বের প্রথম দিবসে শিব্যগণ যীশুর নিকট আগমন 
করিয়া! জিজ্দাসা করিল আপনার নিমিত্ত কোথ'য় নিস্তার পর্কের ভোজ 
গ্রস্তত করিব? তিনি বলিলেন তোমরা নগরে অমুক ব্যক্তির নিকট গমন 
করিয়া বল যে, গুরু কাহিতেছেন আমার কাল সন্কট, আমি শিষাগণের 
সহিত তোমার গৃহে নিস্তার পর্বের ভোজ প্রস্ত করিব । পরে শিষ্যগণ 
ষীণ্তর আদেশানুনারে কার্ধ্য করিয়া নিস্তার পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল। 
সন্ধ্যা হইলে তিনি দ্বাদশ শিষ্ের মহিত ভোজে বমিলেন এবং বলিলেন 
তোমাদিগের মধ্যে এক জন আমাকে শক্র হন্তে সমর্পণ করিবে। তখন 
সকলেই অতান্ত ছুঃখিতাস্তঃকরণে তাহাকে বলিতে লাগিল প্রত্তো, সে কি 
আমি? পরে যখন যুডাস বলিল গুরো, সে কি আমি? তিনি বলিলেন 
ভাহাত তুমিই প্রকাশ করিলে। ভোজন সময়ে যী কটি লইর়। আশীর্ব্বা 
করত ভঙ্গ করিলেন এবং শিষ/দিগকে দিয়া বলিলেন, ভোজন কর, ইহা 
আমার শরীর; এনৎ পান পাত্র লইয়া ধন্যবাদ করত তাহাদিগকে দিব! 
বলিলেন পান কর, ইহা আমার রক্ত, ইহাতে সকলেরই পাপমোচন হইবে। 
পরে তাহার! স্তোত্র সমাপন করিয়া আলিভ্‌ পর্ধতে গমন করিলেন। পরে 
ষীশু ভাহার্দিগকে বলিলেন, অদ্য রাত্রে আমি তোমাদিগের বিদ্বস্বরূপ 
হইব, কারণ লেখা আছে “আমি পালরক্ষককে আঘাত করিব এবং পালস্ক, 
মেষগণ ছিন্ন ভিন্ন হইস্ব! পড়িবে ।* কিন্তু আমার পুনরুখান হইলে পর 
আমি তোমাদিগের অগ্রে গালীলে গমন করিব। পিটার বলিলেন, আপনি 
সকলের বিদ্বন্ববপ হইলেও আমি আপনাতে বিদ্বৎপাইব না। কিন্ত 
ধীশু ভাহাকে বলিলেন যে, আমি সত্য করিয়। তোমাকে বলিতেছি ষে 
এই বারি প্রভাত হইবার পূর্বেই € মোরগ ডাকের পূর্বেই) তুমি তিন” 
যার আমাকে অস্বীকার করিবা। পিটার এবং সকল শিষ্যপণ বলিলেন 
যে, বদি আপনার সহিত মরিতেও হুয় তথাপি কোন ক্রমে আপনাকে 
অন্ধীকার করিব না। পরে যীন্ড প্রার্থনা করিয়া আসিয়া শিষ্যদিগের 
(নিকট আগমন করত তাহাদিগকে বলিলেন, োমরা কি নিতাত্তই নিম্থিত 
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ছুইয়া বিশ্রাম করিব! দ্বেখ সময় উপস্থিত, মনুষাপূত্র পাপীদিগের হস্তে 
সমর্পিত হইতেছেন। উঠ এখনই প্রস্থান করি, এর দেখ যেব্যক্তি আমাকে 
শক্রহস্তে সমর্পণ করিবে সে নিকটস্থ ।" এই সময়ে দ্বাদশ শিষ্যের মধো 
মুডাস্‌ নামক এক জন শিষ্য প্রধান যাজক এবং প্রাচীনবর্গ প্রেরিত 
আসি ও যষ্টিধারি বহুসংখ্যক লোককে সঙ্গে করিয়। তাহার নিকট উপস্থিত 
হইল । উক্ত শিষ্যের সহিত তাহাদ্িগের এরূপ গ্ছির ছিল যে সেযাছাকে 
আলিম্বন করিবে তাহারা তাহাকেই আবদ্ধ করিবে। যুড,স্‌ এই কথা” 
ক্রয়ে তাহার নিকটবন্ত' হইয়া «গুরোপ্রণাম” এই কথা বলিয়। তাহাকে 
আলিঙ্গন করিবামাত্র সকলে তাহাকে ধরিল। এই সময়ে যীশুর সনিদিগের 
মধ্যে এক ব্যক্তি হস্ত বিস্তার করিয়া অমি নিস্কোষ করত অর্বা প্রধান 
যাকের এক জন দাসকে আঘাত করিয়া তাহার এক কর্ণ ছেদন করিল। 
তখন যীও তাহাকে বলিলেন, তোমার হস্তশ্থিত অসি পুনরায় যথাস্থানে 
রক্ষ। কর কারণ যে সমস্ত লোক অসি ধারণ করে তাহার! অর্ম দ্বার বিন 
হুইবে। যদ্দি আমার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমি এখনই আমার 
্ব্নন্থপিতার নিকট নিবেদন করিবামাত্র তিনি দ্বাদশ বাহিশী অপেক্ষা 
অধিক স্বরণীয় দুত আমার নিকট প্রেরণ করিবেন ইহা।কি তোমার অসম্ভব 
বোধ হয়? কিন্ত তাহ] করিলে 'এরূপ ঘটনা আবশ্যক এই শাস্তোক্তি 
কিক্ূপে সিদ্ধ হয়? 

সর্ব প্রধান যাজক, বলিলেন, আমি তোমাকে চৈতন্যযয় ঈশ্বরের দিব্য 
দিতেছি তুমি স্পষ্ট করিয়া বল, তুণ্ম কি ঈশ্বরের পুত্র খশষ্ট? তখন খণ্ড 
উত্তর করিলেন, তুমিই ত তাহা বলিলে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলি- 
তেছি, যে ইহার পরে তোমর1 মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমী ঈশ্বরের দক্ষিণ 
পার্থে বসিয়া থাকিতে এবং 'আকাশের মেঘারঢু হইয়া আগমন করিতে 
দেখিবা। তখন সব্রপ্রধান যাজক আপন পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া বলিলেন, 
ও ব্যক্তি ঈশ্বরের'নিন্দা! করিল, আর সাক্ষীতে আমাদিগের কি প্রয়োজন? 
দেখে ভোমরা এইক্ষণে ইহার মুখে ঈশ্বরনিন্না শ্রবণ করিলে অতএব 
তোমাদিগ্বের বিবেচনায় কি রূরা কর্তব্য? তাহারা সকলে বলিল এব্যজি 
অবশ্য প্রাথদণ্ডের যোগ্য। অনস্তর উতর, লোক ভাহার মুখে খুখু 
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দিল এবং মুষ্ট্যাঘাত করিল এবং আর কতকগুলি তাহাকে প্রহার করিয়া 
বলিল, রে খীষ্ট, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আমাদিগকে: বল্‌ কে তোকে 
প্রহার করিল? ইতি মধ্যে এক' দাসী বহিঃস্থ প্রাঙ্গণোপবিষ্ট পিটরের 
নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তৃমিও গ্রালীল্‌ দেশস্থ যীশুর সহিত 
ছিলে? কিস্ত পিটর সকলের সাক্ষাতে অশ্পীকার করিয়া! বলিলেন, আমি 
তে'মার কথা বুঝিতে পাঁরিলাম না। পরে ষখন পিটর বহিদ্বীরের নিকট 
গমন করিলেন তখন আর এক দ্রাসী তাহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোক" 
দ্িগকে বলিল, এ ব্যক্তি ত সেই নেজারেথ দেশীয় যীশুর সহিত ছিল। 
কিন্ত তিনি দিব্য করিয়া পুনরায় অস্বীকার করত বলিলেন যে, আমি সে 
ব্যক্তিকে চিনি না। তাহার কিছু ক্ষণ পরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিনণ পিটরের 
নিকট আগমন করিয়া বলিল তোমার ভাষাই পরিচয় দিতেছে যে তুমিও 
তাহার্িগের এক ব্যক্তি। তখন তিনি শপথ করিয়া বলিলেন যে, আমি 
সেব্যক্তিকে চিনি না এবং তৎক্ষণাংই এদিকে মোরগ ডাকিয়া উঠিল 
শুনিয়া যীশু কথিত রাত্রি প্রভাত হুইবার (মোরগ ডাকিবার) পূর্বেই 
তুমি আমাকে তিন বার অন্থীকার করিবা' এই বাক্য স্মরণ হওয়াতে তিনি 
বহির্ভ'গে গমন করত উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে অ'রত্ত করিলেন । 

অতঃপর প্রভাত হলে প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্ণ একত্র সমবেত 
হুইয়া যীশুর বধোপায় স্থির করত তাহাকে বন্ধন করিয়া রোমিয় বিচার. 
পতি পাইলেটের হস্তে সমর্পণ করিল। তখন তাহার দগ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, 
জানিগ্না তাহাকে শক্র হস্তে সমর্পবিকারী যুডাস্‌ অনুতাপ করত প্রধান 
যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গের নিকট ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিয়া 
বলিলেন, এই নির্দোষ ব্যক্তিকে শক্র হস্তগত করাছে আমি মহাপাপ 
করিয়াছি, কিন্তু তাহারা বলিল, তাহাতে আমাদিগের কি? তুমিই 
তাহা বিবেচনা কর। তখন তিনি এ মুদ্রা সকল মন্দির মধ্যে নির্ষেগ 
করিয় প্রস্থান করত গলদেশে রজ্জু সংলগ্ন করিয়া প্রাথত্যাগ করিলেন। 
পরে প্রধান যাজকগণ সেই সকল মুদ্রা লইয়। বলিল, ইহা ভাগ্ারে রাখা 
কর্তব্য নহে কারণ ইহা রক্তের মূল্য। অবশেষে মন্ত্রণা দ্বারা স্থির করিয়া 
বিদেশীয়- ব্যক্িগণের সমাধি কাম্য নির্ববাহার্থ তদ্দার। কুশ্তকারের ক্ষেএর 
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ভ্রেয় করিল এবং তজ্জন্য অদ্যাপিও সেই ক্ষেত্রকে রতৃক্ষেত্র বলে। যীত্ত 
দেশাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
কি ররিছুদীয়দিগের রাজা % বীণ্ড তাহাকে বলিলেন, তুমিই ত তাহ। প্রকাশ 
করিলে? কিন্ত প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্থ তাহার উপরে দোষারোপ 
করিলে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না। তাহাতে পাইলেট তাহাকে 
বলিলেন, হীহারা তোমার বিরুদ্ধে কত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তাহা কি 
তুমি শুনিতেছ না? তথাপিও যীশু তাহার এক কথারও উত্তর করিলেন 
না দেখিয়া বিচারপাতি অত্যন্ত আশ্র্ধয জ্ঞান করিলেন? তাহার একটী রীতি 
ছিল যে সেই পৰ্ধে তিনি জনসমূহের অনুরোধে তাহাদের বাঞ্থিত এক জন 
অপরাধীকে মুক্ত করিতেন । সেই সময়ে বারৰব! নামে তাহাদিগের এক 


জন প্রসিদ্ধ অপরাধী ছিল। পরে লোকসমূহ একত্র সমবেত হইলে 
পাইলেট তাহাদিগকে দিজ্ঞান। করিলেন) তোমরা আমার নিকট কাহার 


মুক্তি প্রার্থনা কর? বারব্বার অথবা খাষ্ট নামে বিখ্য।ত যীশুর? তাহার 
এরূপ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে, সকলে যীত্ুকে ঈর্ষা পরতন্ত্র হুইয়া 
ভ্রাহার নিকট সমর্পণ করিয়াছিল তাহা তিনি জানিয়াছিলেন এবং ভাবিলেন 
যদি ইহাতে সকলে তাহার মুক্তি প্রার্থনা করে। পরে তিনি বিচারাসনে 
উপবিষ্ট হইলে তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিয় পাঠাইলেন যে, তুমি সেই 
ধার্ট্রিক ব্যক্তির প্রতি কিছুই করিও না কারণ তাহার নিমিত্ত অদ্য স্বপ্রে 
আমি অত্যন্ত কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্ত প্রধান ধাজকগণ এবং প্রাচীন- 
বর্গ বারব্বার মুক্তি ও যীশুর বধ প্রার্থন। করিতে সমাগত লোকদ্দিগকে পরা 
অর্শ প্রদ্ধান করিল। পরে বিচারপতি তাহাদ্দিগের মত জিজ্ঞাস করিলে 
তাহার৷ বারব্বার মুক্তি প্রার্থনা করিল। পাইলেট আপনার চেষ্ট। বিফল 
দেখিয়া হস্তে জল গ্রহণ করত লোকারণোর সাক্ষাতে হস্ত প্রক্ষালন করত 
বলিলেন, এই ধার্মিক ব্যক্তির প্রাপনাশে আমি নির্দোধী। তচ্ছ,বণে 
বিচারপতি তাহ্াদ্িগের ইচ্ছামত বারব্বাকে মুক্ত করিলেন এব যীশুকে 
কোড়া মারিয়। ক্রুশারোহগার্থ সমপপ করিলেন। পরে পাইলেটের সৈন্য- 
গ্ণখ্বীগুকে রাজবাটার অভ্যন্তরে লইয়! গিয়া তাহার নিকটে অমুদায় সৈন্য 
দল একত্র করিল। প্ররে তাহার নিজ বস্ত্র উন্মোচন করত তাহাকে এক- 
১৯ 
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খানি লোহিত বণ রাঁজ বস্ত্র পরিধান করাইয়। তাহার শস্তকে একটি কণ্টকের 
মুকুট এবং হস্তে এক গাছি নশ প্রদ্ধান করিল এবং তাহার সন্মুখে জানু 
পাতিগ্। বাসর) “হে গিহদীরাজ নমস্কার' বলিয়া তাহাকে নিদ্রেশ করিতে 
লাগিল। পরে সকলে তাহার গাত্রে থুথু নিক্ষেপ করিতে করিতে সেই নল 
দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিতে লাগল। পরে উভ্ত বক্স উন্মোচন 
করত পুন্রার তাহার নজবস্ত্র পরিধান করাইয়! ত্রুশে আরোপণ করিতে 
লৃইয়া গেল। পরে তাহার! তাহাকে ক্রুশ আরোপণ করিয়। তাহার পরি- 
চ্ছদ আপনারা বিভাগ করিয়। লইল এবং সেই স্থানে উপবেশন কগিয়। 
তাহার গ্রহদীর কাধ্য সমাধা কর্সিল এবং হাহার মন্তরকোপরি “এই থ্হদী- 
দিগের র'জ| ষী্' এই কথা লাখরা লাগাইয়। দিল তখন যাশু অক্রপূর্ণ 
লোচনে ঈখরের নিকট প্রার্থনা করিলেন “হে পিতঃ, এই সকল লোককে 
তুমি ক্ষমা কর) কারণ তাহারা যেকি কারতেছে, তাহার কিছুই জানি- 
তেছে না।” তত্কাঁলে তীহান বাম ও দক্ষিণ দিকে ছুইজন দহুযু তাহার 
সহিত তুশে আরোপিত হইল। পরে যীণ্ড উচ্চৈঃঙ্থরে ঈশ্বরকে ডাকিয়া 
প্রাগত্যাগ করিলেন। তত্ক্ষণাৎ মহাপ্রলয় কালের ন্যায় প্রাসাদ ও শৈঙ 
প্রভৃতি দ্বিখগ্ড হইল, ভূমিকম্প হইতে লাগিল, সমাধিসমূহ উন্মুক্ত হইলে 
তন্মধ্য হইতে বহু সংখ্যক পবিত্র লোকের সুপ্ত দেহ জাগরিত হহীয়া জেকু- 
শলেষে গমন করিল। ধরণী পৃষ্ঠে এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ঘটনা দৃষ্টে যীশুর 
প্রহতী কার্যে নিযুক্ত শতপতিও তাহার সঙ্গীর অত্যন্তভীত হইয়। বলিল 
অত্য মত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। পরে সন্ধ্যা হইলে এরিমাথিয়। 
নগরনিবামী যোসেফ. নামক যীশুর এক জন ধনী শিষ্য তথায় গমন করত 
প/ইলেটের আজ্ঞানুনারে যীশুর দেহ লইয়া একখানি পরিক্ষার বস্ত্র বারা 
আচ্ছাদন করত শৈলোপরি নির্মিত তাহার একটি নৃতন সমাধি মধ্যে 
রাখেয়। প্রস্তর দ্বংর। তাহার দ্বার বদ্ধ করিল। পাইলেট যাজকদিগকে 
বলিলেন, ভোমাদ্দিগের প্রহরীবগের দ্বারা যথাসাধ্য এ সমাধি স্থান রক্ষা 
করাও? পরে সকলে সমাধিস্থানে গমন করত উপরিস্থ প্রস্তরথণডে মুদ্রাস্ক 
দির প্রহরিগণ লহ তাহা রক্ষণ করিতে লাগিল। পরে বিশ্রাম বারের 
অআবসানানভ্তর রাত্রি প্রভাত ও সপ্তাহের প্রথম দিবসের আরম্ত হইলে মেরি 
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মাগডেলিন্‌ ও অন্যান্য মেরি নামী স্ত্রীলোকগ্ণ তাঁহার সমাধি দর্শন 
করিতে গ্রেল। কিন্কু তৎকালে ভগ্বানক ভূমিকম্প হইতে ২ প্রভুর দত 
গবর্গ হইতে অবতরণ করিয়া তথায় উপস্থিত হওনানস্তর উক্ত প্রস্তরখণ্ড 
অপনয়ন করত তছুপরি উপবেশন করিলেন। তাহার বিছ্যাতের ন্যায় 
জে।াতি এবং বরকের ন্যায় শুভ্র বন্ত দর্শনে প্রহরিগণ ভীত হইয়া মৃতবহ 
হইল । কিন্তু উক্ত দূত মেই জ্ীলোকদিগকেণ বলিলেন, তোমাদিগের 
কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, কারণ আমি জানি তোমরা জ্রুশারোপিত যীশুর অন্বেষণ 
করিতেছ। কিন্ততিনি এস্থানে নাই, কারণ তাহার বাক্যানুযাধী তিনি 
গাত্রোথান করিলেন। আইস প্রভুর শয়ন স্থান দর্শন কর এবং শীঘ্র 
তাহার শিষ্গণের নিকট গমন করত তাহাদিগকে বল, ভিণি মৃত ব্যক্ত" 
গণের মধ্য হইতে উঠিলেন এলং তোমাদিগের অগ্রে গালীলে যাইছেছেন। 
গেই স্থানে তোমরা তাহাকে দেখিতে পাইবা। তাহারা তত্বাক্কা শ্রবণে 
ভয় ও মহানন্দ বশতঃ শীল্র অমাণি স্থান হইজে প্রশ্থান কবি ভাঙার 
শিষাগণকে সংবাদ দিতে যাইতেছে ইতিমধ্যে যীশু তাহাদিগের সম্মুবন্ছা 
হইযা বলিলেন তোমাদিগের মঙ্গল হউক? তাহাকে দেখিঘা তাহ:র। 
উহার চরণ ধরিয়া ভজন! কিল এবং তিশি তাহাদিগকে বদিলেন হ্িছু 
শঙ্কা করিও না, শীঘ্র গমণ করিয়া আমার ভ্রাতাদিগকে সংবাদ নি 
গালীশে যাইতে বল, তথার তাহারা আমান দর্শন প'ইলে 

ইতিমধ্যে উক্ত প্রহরিগণের কেছ কেহ লগরে উপস্থত হইয়া গ্রধান 
যাজকদিগকে সমস্থ বৃন্তান্ত জ.নাইল। তখন তাহার! প্রাচীনবর্গের সহিত 
পরামর্ণ করিয়া উক্ত সেন1গণকে প্রচুর ঘর্থ দান করত বলিল, “ভোমব। 
প্রচার কব ষে আমাদিগের নিদ্রাগত অবস্থার তাহার শিষ্যগণ আদয়। 
রাত্বিকালে তাহাকে চুরি করিয়াছে” আমরা ঘি বিচারপতির আাক্ষাতে 
ওই কৃথ। শুনিষ্ে পাই তাহ] ভঈলে ভামরাই উহাকে বুঝাইীরা কে'মা- 
দিগের আশঙ্কা,দূর করিব। তখন তাহারা মুদ্র। লইদ্া উক্ত শিক্ষানুষাহী কার্য 
করিল। "তাহাতে অদ্যাপি য়িুীদিগের মধ্যে এই জনরব ব্যাশিঘা 
রহিম্মাছে । পরে একাদশ শিষ্য গালীলে গমন করত যীশুর নিূপিত পর্তে 
উপস্থিত হুইয়! তাহাকে দেখিয়া ভজনা করিল ওবং কেহ কেহ সনৌহও 
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করিল। শুন যীণ্ু তাহাদ্িগের নিকট আসিয়া কধোপকথন করত বলি- 
লেন, স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে । অতএব 
তোমরা যাইয়। যাবতীয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতা পুন্ধ ও পবিত্র আত্মার 
নামে তাহার্দিগকে অবগ|হিত কর এবং আমি তোমার্দিগকে যাহা যাহা 
আজ্ঞ। করিয়াছি তাহা! সকলি পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও । 
আমি যুগাস্ত পর্যযস্ত তোমাদিগের সহিত রহিলাম। স্বস্তি! 


ডেভিডের ধন্দাগীত | 


যে ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শে না থাকিয়া এবং পাপীদিগের পরামর্শে ন! 
চলিয়া কেবল একমাত্র পরমেশ্বরের শাস্ত্রে আনন্দ করে ও দিবারাত্ি তাহার 
শান্ত ধ্যান করে সেই ধন্য। হে পরমেশ্বর, অনেক লোকে বলে ষে তোমা 
হইতে লোকের বৈরী ও বিপক্ষের নাশ হইবে না কিন্তু হে প্রভো, তুমিই 
জগতের রক্ষাকর্তা ও উন্নতিবিধাতা। নাথ, গাত্রোখান করিয়া সকলের 
পরিত্রাণ কর। ্ 

হে জনগণ, তোমরা! আর কত কাল অনর্থক ক্রিয়াসমূহের বশীভূত 
হুইয়। মিথ্য। চেষ্টা করিবে? ইছা তোমাদিগের বিশেষরূপে জানা উচিত 
যে পরমেশ্বর তাহার নিমিত্ত সজ্জনকেই মনোনীত করেন। আমি যখন 
প্রার্থনা করি পরমেশ্বর তখন তাহা শ্রবণ করেন। হে পরমেশ্বরঃ কেন তুমি 
দুরে অবশ্থিতি কর? ছ্র্দশার সময় কেন লুকায়িত থাক? ুঃখী ব্যক্তিগণ 
ছুষ্টদ্বিগের গর্ধিত বাক্ দঞ্ধ হয় এবং তাহাদ্দিগের কলিত ছলনায় পতিত 
হুইয়৷ অধিকতর দুঃখভোগ করে, প্রভো, দয় প্রকাশ কর, দরিদ্রদিগকে 
চরণে আশ্রয় দ্রান কর। নাথ, তুমি পিতৃহীনের পিত! ও দরিদ্রের আশ্রয় । 

হে ঈশ্বর, আর কত কাল আমাকে বিস্মৃত থাকিবে? কত কাল আমা 
হইতে আপন বদন লুক্কায়িত রাখিবে ? আর কত কাল বিষগাস্তঃকরণে 
তোমাকে মনে মনে চিত্তা করিব? মর্তভূমে তোমার ভক্ত মাত্রেই আমার 
'আদরণীয় ও সন্তোষের পাত্র। তোমার নামে, মন আনন্দে নৃত্য করিতে 
থাকে। হে ঈশ্বর, আকাশ ভোমার মহিমা বর্ণন করিতেছে এবং গগন- 
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মণ্ডল তোমার অত্যাশ্চর্য্য কার্য কৌশল প্রকাশ করিতেছে । যদিও তাহা- 
দ্িগের কোন প্রকার ভাষা, বাক্য অথবা স্বর নাই তথাচ সর্ধদেশ হইতে 
তাহাদিগের স্বর শুনা যায় এবং তাহাদিতগর বজ্তুতায় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত 
হইতেছে । হে ঈশ্বর, আমাকে সত্য পথে লইয়া যাও এবং অধন্মে 
আমাকে রত করিও না। পৃথিবীতে তোমার অস্তিত্ব দর্শন করিতে শক্তি 
প্রদান কর। প্রভে| আমার দেহ মন পরিষ্কার কর। নাথ, ধন্য ধন্য তুমি 
তোমার আজ্ঞায় দ্রিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, বৎসর ইত্যাদি কালের প্রবাহ 
চলিতেছে, জীবন শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, গ্রহ নক্ষত্র ছুটাছুটি করি- 
তেছে এবং ব্রহ্মাণ্ড ঘুর্ণিত হইতেছে। 

হে পুণ্যাত্বা সকল তোমরা! তাহার নাম গান কর ও তাহার পবিত্রতা 
্মরণ করিয়। প্রশংন। কর, এবং সকলে তাহার মহিমা কীর্তন করত 
আনন্দ করিতে থাক। [তিনি তোমাদিগের রক্ষাকর্ত, পরিত্রাতা ও আশ্রয় 
দাতা। তাহার নিকট আশ্রয় লইলে তোমাদ্িগের কোন প্রকার বিপদ 
হইবে না। অতএব আপনাপন পাপ দ্দীকার করত সকলে তাহার শ্রীচরণে 
শরণ লও এবং সর্বদা তাহাতে মনোনিবেশ কর। তিনি দুঃখীদিগের 
দুঃখ মোচন করিয়া! শাস্তি প্রদান করেন। তিনি মহান এবং তাহার 
ক্ষমত। অসীম" সম্পদ্দে, বিপদে, হুখে, দুঃখে, জলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে 
যিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকেন সেখানেই তাহার গুণগান করিবেন। 
যাহার বাকৃশক্তি আছে তাহারহ, ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিয়া তাহাকে 
খ্যান করা উচিত । 


মহম্মদীয় ভাগবত । 





অবছুলার উরসে এিনার গভে মহম্মদের জন্ম হয়। অনহুল্লা যখন 
বিদেশে মৃহ্যযুখে পতিত হন গৃহে মহম্মদ তখন গর্ভস্থ। মকার পুর্ন্ব- 
ভাগন্থ আবু কোরি প্রর্বতমালার পাদদেশে বিধবা এমিনার পর্ণ কুটির। 
ভুবনবিখ্যাত মহাবীর মহম্মদ ৫৭০ খৃষ্টাব্জের শরত্কালে এমিনার এই 
পর্ণ কুটারে ভূমিষ্ঠ হয়েন। আবছুল্লার পিত। অতি বৃদ্ধ, আবছুল মুতাণিব্‌ 
সদ্যোজাত পৌত্রকে লইয়া উশাসনাগৃঙ্ছে গমন করিলেন এবং বাহু্বয় 
উত্তোলন করিয়া “£ই শিশু মহন্মদ নামে খ্যাত হইবে” এই বলিয়া 
ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। প্রউলিত রীতি অনুসারে মহম্মদ অল্পকাল 
মধ্যেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইবার নিমিত্ত মাতৃক্রোড় পরিভ্যাগ 
করিয়! প্রতিপালিকা হালিমার সহিত দূরে অপর পার্বভ্যদেশে বাস করিতে 
লাগিলেন। এই স্থানে মহম্মদ বিশুদ্ধ আরব কথা শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

দ্বাদশবষনয়ভ্রম কালে মহম্মদ স্বদেশ ছাড়িয়া উত্তরাভিমুখে বিদেশ 
ভ্রমণে যাত্রা করেন । দেশ বিদেশের নব নব ভাব দর্শন করিষা তাহার 
হৃদয় দিন দ্বিন নূতন নূন্ধন উত্সাহের অনস্য। প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই 
প্রথম ভ্রমণ কালে এক দ্দিন মধ্যাহ্ন কালে হৃত্যমার উত্তাপে মহম্মদ অতীব 
তাপিত হইফ়াছিলেন, কিন্ত ঈশ্বরের মহিমাতে স্বগ্শর দূত আসির। ছা! 
দ্বানে তাহাকে রক্গা করিয়াছল। ২০ বং্সর্পরে মহম্মদ মাতাৰ 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং পুনরায় হালিমার নিকট গমন 
করিয়া রোগাক্রান্ত হওয়াতে আবার কিনিয়া আসিয়া পঞ্চমবর্ষ মাতৃক্রোড়ে 
অতিবাহিত করেন। পর বৎসর তিনি মদিনায় গমন করিয়া তাহার পিতার 
সমাধিল্থন দর্শন করেন। মাতার মৃত্যুর পব মহম্মদ মক্কায় আসিয়া আবদুল 
মুতালি৫বর গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। আবছুল মুতালিব অতিখিখ্য!ত 
ধর্মপরায়ণ ও প্রধান লোক ছিলেন | তিনি পৌত্র মহম্মদকে সতত ধর্মটলো- 
চনার মধো রাখিতেন, হৃতরাং দিন দিন দেখির! শুনিয়া মহ'়দের ধর্ত্মোহ" 
সাহ অতীব প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময়ে তিনি মকার দক্ষিণ প্রাণে 
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গিরি উপত্যকায় মেধ পাল চরাইতেন এবং এই সময়েই তিনি শত্র সহ যুদ্ধে 
প্রবৃন্ত হন। পরে খাদিজাকে বিবাহ করিবা তিনি তাহার অর্থে বিশেষ 
ধনশালী হয়েন। তীহাপেক্ষা খাদিজার বয়ক্রম অধিক ছিল। খাদিজার 
গভে” মহম্মদের কাশিম ও আবছুল্ল। নামে ছুই পুত্র ও ছিনাব, রোকিয়া, 
অমকোলথম. ও ফতিমা নামে চারি কনা! হয়।* খাদিজার পতিভক্তি 
অঠুলনীয় ছিল। মহম্মদ এক মাত্রধদ্জার নিকটেই সন্বপ্রকার মনো- 
ভাব প্রকাশ করিয়া স্বখী হইতেন। যখন সকলেই তাহাকে প্রতারক 
বণিয়া নিন্দা করিতে লাগিল তখন পতিরতা খাদিজা ই সর্দাএখমে তাহাকে 
ঈর্বরপ্রেরিত বলিয়! মান্য করিয়াছিলেন। 

যদিও মৃহম্ম্দ এখনও ব্যবসায়ীদিগের হিত মততত অবস্থিতি করিতেন 
ও দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেন তথাপি ধর্ম্চিস্তাই তাহার সর্বস্ব হইয়া- 
ছিল। পতিরত৷ খার্দিজাকে সঙ্গে লইয়া তিনি সর্বদাই স্থরম্য হীর! 
পর্দতের গহ্বরে ঈখরের নিকট প্রার্থনা করিতে গমন করিতেন। এই 
সময়ে খাদিজার স্বামীর উপাপনা কালে ক্ষণে ক্ষণে মৃক্্াাবিকৃত ভাব ও 
অমানুষিক অবস্থা দর্শন করিয়! চমত্কৃত হইতেন। তত্প্রদেশে খষ্টানদিগের 
মেরির পুজ! 'ৈখিয়াও অন্যান্য স্থানে পুত্লিকার পূজ। দর্শন করিয়া. বীর 
মহম্মদ, পুত্তলিক৷ ঈশ্বরের স্থানীয় হইতে পারে না, এই বিশ্বাসে পৌত্ত" 
লিকতার বিরুদ্ধে দওয়ামান হইলেন। এক সময়ে তিনি মানসিক চিন্তায় 
€ত দূর ক্লেশানুভব ঝরিয়াছিলেন যে থবির পর্বত হইতে পতিত হহীয়া 
প্রাণত্যাগ করিতে গিয়াছিলেন, এমন সময়ে দৈববাণী হএয়াতে তিনি 
তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। "ঈশ্বরের অব্যবহিত পরেই মহম্মদ” এই 
বিশ্বাস যধন সমস্ত' লোকের অন্তঃকরণে জাগরিত হইয়াছিল, তখনও 
ধ্মবীর মহম্মর্দ নআতা, বিনয় ও সব্দাচারের সহিত সামান্য ভাবে বাস 
করিয়া সামান্য অশন বসনেই গরিছুষ্ট ছিলেন। তিনি লোঝোর দ্বারা 
এতদূর উৎপী্ড়িত হইয়াছিলেন যে ভাহার অনেক আত্মীয় ও শিষ্য- 
গণের সমুদ্র পাতুর পলায়ন করিয়া! জীবন রক্ষা! করিতে হইগজাছিল। ৪১ 
বত্মর বয্বঃক্রম কালে একদা! তিনি হীর! পর্বত গুহায় অবস্থিতি কারিতেছেন 
এইরূপ নময়ে বছ দূরে এক নৈসর্নিক মুর্তি দর্শন করিলেন। এ মূর্তি ক্রমে 
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নিকটবত্রা হইয়া একখানি লিখিত বস্ত্রথ্ড মহুশ্মদকে পাঠ করিতে দিলেন । 
মহম্মদ তাহা পাঠ করিতে পারিলেন না। তৎপরে এ স্বীয় মূর্তি তাহা? 
নিকট উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “যিনি সমস্ত বস্ত জন করিয়াছেন, যিনি লেখনী 
সুজন করিয়াছেন ও অন্রানীকে জ্ঞান দ্বান করেন তাহারই নামে ইহা পা! 
কর।” দ্বগীয় বার্তা! এই, সর্ব প্রথমে তাহার মনোমধ্যে অস্কিত হইয়া রহিল। 
কিজ পূনরায় তদ্বেষয়ে মহম্মদ্দের সন্দেহ উপস্থিত হইলে আর এক দ্িন 
স্বগীয়বাণী তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল “ও মহম্মদ, তৃমি স্বয়ং ঈশ্বরের 
প্রেরিত” যে মুহুর্তে এই সংবাদ উপস্থিত হইল মহম্মদ উন্মাদের ন্যাস্ু ইহা 
প্রাণাশিক খাদিজার নিকট প্রকাশ করিতে ছুটিয়া চলিলেন। পুনরায় 
আর এক বার [তনি দ্বর্গয়বাণী শ্রবণ করেন “হে মহন্মদ, গ্রাত্রোথান কর, 
নীচ কাণধ্য পরিত্যাগ করিয়। আপন বস্থ পরিষ্কার ও পবিত্র কর, ঈশ্বরের 
নাম প্রচার কর।” তাহার পরেই তিনি মক্কার দৃঢ় সংস্থাপিত পৌত্তলি- 
কতায় আঘাত করিয়া শক্রজালে পরিবেদ্রিত হইলেন। তাহার শিষ্যেরা 
শন্রগণ কর্তৃক কখনও আহত, কখনও শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কখনও কারাগারে 
নীত হইতে লাগিল। ক্রমে মহম্মদ প্রচার কারোর পঞ্চম বর্ষ অস্তে ন্বীয় 
শরীরে শক্রকর্তক নান! বিধ পীড়ন সহা করিতে লাগিলেনে। শিষ্যদ্দিগকে 
শক্রুপীড়ন হইতে রক্ষা! করিবার নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে দেশ পরি 
ত]াগ করিয়া! দূরদেশে আশ্রয় ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। 
এই সময়ে একাদশ ব্যক্তি স্বর্দেশ ছাড়িয়া আবস্ন্িয়া দেশে আশ্রর গ্রহণ 
করে। ক্রমে তথাকার বহুতর লোক মহম্মদের ধন্ম গ্রহণ করিয়। তাহাদি- 
গের সহিত মিলিত হইল । 

মহুন্মদ যখন শক্রগণ কর্তৃক ভয়ানকরূপে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন 
তখন হামজ! ও ওমার নামে দুই প্রবল পরাক্রাস্ত ব্যক্তি মিংহ বিক্রমে 
ভাহক্ষে রক্ষা! করিয়াছিলেন। মহন্মদের ৪৭ বৎসর বয়ক্রম কালে তাহার 
প্রণ[ধিকা সহধর্মিণী খাদিজার মৃত্যু হয়। মৃতু কালে মহম্মদ সমন্মানে 
খার্দিজার নাম সম্পূর্ণ নারীগণের নামের মধ্যে লিখিয়াছিলেন। ধর্পজ্ঞানে 
অম্পুর্দা নারী ৪ জন মাত্র ছিলেন, ফ।ারার শ্রী আমিয়া, ষীর্ড খীষ্টের মাতা 
মেরি, খাদি ও মহন্মদের কন্য। জালির স্রী ফাতিমা! । থাদ্রিজার মুত্যুর 
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পরে যদিও তিনি ছোয়াদ্দা ও আয়েসার পাণিগ্রহণ করিয়া! একটু স্থির 
হুইয়াছিলেন, কিন্তু শত্রগণ তাহাকে অতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। ৫* 
বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি চারিদিকে হতাশ হইয়! বিষয়চিস্তায় ব্যথিত 
হইয়াছিলেন, আর যে কিছু করিতে পারিবেন এব্ূপ আশা ছিল না। 
কিছু দিন যায়, মহম্মদ্ধ কোন উপারই পাইতেছেন না, অহসা ঈশ্বরকুপায় 
তাহার সৌভাগাহৃষ্যের পুনরুদয় হইল। মহম্মদ পুঁরায় মদিনায় আসিয়। 
অচিরাৎ বহু শিষ্যে পরিবৃত হইলেন । নান! যুদ্ধে, বহু আয়্াসে ও বহু 
কেশের পর মহম্মদ দিন দিন ক্লান্ত হইতে লাগিলেন। চিন্তায় জর্জরিত 
হইয়া তিনি শাস্তি হারাকঈয়াছিলেন। "২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি 
প্রবল জরে আক্রান্ত হন, রাত্রতে নিদ্রা হইত না, সমস্ত রাত্রি কেবল 
প্রার্থনা করিতেন । ৭৮ দ্বিবস প্রবল জরের পরে এক দ্বিন উপাসনালয় সক- 
লের সহিত মিলিত হইয়। প্রার্থনা করিলেন ও পরে পত্রী আযবেসার নিকট 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরে এক দিন আয়েসার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়। 
ধন্মবীর মহম্মদ শয়ন করিয়া আছেন, নীরবে চক্ষে ধারা বহিতেছে, 
আচয়েস। নানাবিধ প্রকারে সেবা করিতেছেন, ইতিমশ্যে তিনি করুণ স্বরে 
ঈশ্বয়ের নিকট প্রার্থনা আরভ্ত করিলেন। ক্রমে অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল 
ক্ষণে ক্ষণে “স্বর্গ অনস্ত 1” “ক্ষমা ক্ষমা!” “পুন্যাত্বারা স্বর্গে বা করেন!” 
ইত্যাদি বলিয়া উঠিতে লাগিলেন । ধীরে ধীরে প্রশান্ত নয়নযুগল স্থির 
হুইয়া আদিল, মহাবটার মহম্মদ ধূলার সংসার পরিত]াগ করিয়া অনস্ত 
ধ।মে প্রস্থান করিলেন। 
* মহম্মদের উপদেশ। 

আপনার যাহাতে ক্ষতি সাখারণ মনুষ্য তাহারই অনুষ্ঠান করিভেছে। 
কেবল ধাশ্মিকেরাই মাত্র বিশ্বাসী অভ্তঃকরণে ন্যায় পথে থাকিয়া স্মত্যের 
সাক্ষ্য দান কুরেন?ও পরম্পর দৃঢ় ব্রতে ব্রতী হয়েন। 

মনুষ। দ্বারা, নিশ্মিত কোন পদ্ার্থই ঈশ্বরের স্থানীয় হইতে পারে না। 

দয়াময় তাহার সিংহাসন, উপবিষ্ট আছেন, বর্ণ, মর্ত, তন্মধ্যা স্থত এবং 
তদদবন্থি্ সমুদ্রায়ই ষ্টাহাতে রহিয়াছে। 

২৯ 
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আাবিশাসীদগের প্রতি অশ্ব ধারণের অনুমতি আঁছে, কারণ বিশ্বাসিগণ 
"ঈশ্বর আমাদিগেব” প্রভূ এই কথ! মাত্র বলায় অবিশ্ামীরা তাহাদ্বিগকে 
যৎ্পরোনাস্থি উৎ্পীড়ন করিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। 

মনুষ্য আপন গুণেব দ্বারা কখন স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এক. 
মাত্র ঈশ্বরের কপাতেই দ্বর্ণলাভ হইবে। 

বিন জানিতে ইচ্ছ। করেন, কোবাণ তীাহাকেই জানাইবে। কিন্ত 
তাঁশ্ববরের ইচ্ছা ব্যতীত কেহই কিছু জানিতে পারিবেন না। 

হৃপথ ও কুপথ নামে দুইটি মহাপণ আছে। প্রথম পথে গমন করা 
গ্রিরি আরোহণের ন্যায় হঃসাধ্য । শেষ পথ অতি সহজ । 

ষেমৃ অর্থরাশি মর্চিত করিতে থাকে এবং অর্থেই তাহাকে মৃত্যু হইতে 
রক্ষ। করিবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকে তাহার আর দুঃখের অন্ত নাহ । অর্থ- 
সঞ্চয় করা মহাপাপ। সেই ব্যক্তি. অলহোতমে অর্থাৎ পাপীর দণ্ডের 
নিমিত্ত পরমেশ্বর যে নরকা্গ্র প্রজলিত করিয়াছেন তাহাতে নিক্ষিণ্ 
হইবে। 

পাপিগণ অনস্ত ছুঃখে নিপতিত হইবে, পুণ্যাত্বার|। অনন্ত স্বর্গ ভেশগ 
করিনেন। 

শেষ বিচার দিনে পরমেশ্বর মনুষ্যে কণ্মানুনূপ পুরস্ক'র বাদতও বিপান 
করিনেন। যদি কেহ সৎকর্ম করিয়া থাকেন, ঈশ্বর আপন সম্মুখে তাহাকে 
তাহার পুরস্ক'র দান করিবেন এবং যাহার] কুক করিফ্কাছে তাহার] নরকা* 
গিতে পতিত হইয়) দগ্ধ হইবে। 

প্রত্যেক মনুয্যের ভাগ্য আমরা তাহার গলদেশে বাদ্ধিয়। দিয়াছি। 

ঈশ্বর ভিন্ন জার ঈশ্বর নাই। মহম্মদই ঈশ্বরের প্রেরিত ব্যক্তি । 

না জান কখন ঈশ্বরের কঠোর শাস্তি আসিয়া উপস্থিত হুইবে। 
এই সঙ্ষরে তাহার নিকট হইতে যে বিধি প্রেরিত হইয়াছে তাহা 
পালন কর। এ 

ঈশ্বর ইচ্ছানুনারে কখন এক জনকে ভ্রমে পতিত করেন, কখন এক 
আণকে হৃগথ দেখাইয় দেন। « 

ধাহাদের সুত্কর্্ম অধিক তাহারা আনন্দ জীবন লাভ করিবেন। 
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_ খন আকাশ ফাক হুইয়। যাইবে, নক্ষত্রগণ চতুর্দিকে বিশৃঙ্খল হইয়া 
পড়িবে, সমস্থ সমুদ্রজল মিলিত হইবে, যখন সমাধিস্তান সকল মৃত্তিক। 
গহ্বর হইতে উদ্ধ মুখে উখিত হইবে, তখন প্রতি আআ গণিতে পারিবে 
সেকিবা করিষাছে কিবাবিশ্বৃত হইয়াছে । রে নির্বোধ মনুষা, যিনি 
তোরে স্জন করিয়াছেন, যিনি ভোর যাহা কিছু প্ররোজন সমস্ত আয়োজন 
করিয়া দিয়াছেন, সেই অনন্ত দয়াসাগর পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
কিসে তোরে প্রলোভিত করিয়াছে ? 

আমর] অসন্তষ্ট হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে কোরাণ প্রদান করি নাই 
কিন্ত যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন তীহার পরামর্শের জন্যই ঈশ্বর কর্তৃক ইহা 
প্রদত্ত হইয়াছে । 

ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কখনও প্রাণবিয়োগ হইবে না। 

ঈশ্বরের পুত্র হয় নাই। ঈশ্বরের সহিত অন্য কোন ঈশ্বর৪ অবস্থিতি 
করেন না। সকলে বলে ঈশ্বরের পুত্র হষ্টগাছে। হে ঈশ্বর, তুমি এ 
ভ্রম দূর কর। 
* পূর্ব পশ্চিম উভয় দিকেই ঈশ্বরের অধিকার, যে দিকেই প্রার্থনা কগিতে 
ফিরিবে সেই দ্িকেই তিনি দেখিতেছেন। 

তোমরা শেষ বিচারকে মিথ্য। ভাবিতেছ, কিন্ত ঈশ্বরের অ'দ্ধণীম ষে 
সকল স্বগাঁয় দূতগণ চতুর্দিকে 'থাকিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিছেছেন 

, তাহার। তোমাদিগের সদসং সমস্ত কার্ধ্যই জানিরা লিখিয়! রাখিতেছেন। 
ধার্থিক্লের নিশ্চন্ুই আনন্দধামে অবস্থিতি করিবেন, দু্টের] নিশ্চই বিচার 
দিনে নরকে নিপতিত হইয়া দূ? হইবে, আর কখনও চঢ্ঠিতে পারিবে ন!। 
' সেই দ্বিনে কোন আাস্বাই কোন আত্মার সহায়তা করতে পারিবে না 

মেই দ্বিবস ঈশ্বরের মহাশ।সন প্রকাশ পাইবে। 

বিচার দ্ড শুনিয়া! কেহ বলিবে, হায় হায়! ঈঙবরের প্রতি আমার হে 
' কর্তব্য তাহা আমি তাচ্ছল্য করিয়াছিলাম ! অথব| বলিবৰে যদি ঈখর 
আযাকে আজ্ঞ! করিতেন তাহ! হইলে আমি ধার্মিক হইতাম। . অথবা, 
ধলিবে যদি আমি আর এক বার জগতে ফিরিয়! যাইতে পারিতাম তাহা 
হইলে ধ্থিক হইতাম। কিন্ত ঈশ্বর বলিবেন আমি ইতি পূর্বেই ইন্ষিতে, 
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ভোমাফে সকল বলিয়াছিলাম কিন্ত তুমি কিছুতেই কর্ণপাত মা হরিয়। 
অবিশ্বামীদিগের দলে মিশিয়া গেলে । 

অনুপম কৃপামত্র, বিধাতা, বিচারকর্তা, রাজরাজেশ্বর পরমেশ্বরের গুণ. 
কীর্তন হউক। তাহাকেই আমর। ডাকি, তাহারই নিকট মাত্র আমরা 
সকল ভিক্ষা জানাই । হে ঈশ্বর, তোমার দয়াপ্রাপ্ত মহাপুরুষেরা যে 
পথে বিচরণ করেন আমাদিগকে মেই পথে লইয়া যাও, বিপথ হইতে 
রক্ষা কর। 

জ্যোতির্থয় দ্িবাতাগে ও অন্ধকার রজনীতে তোমার শ্বজনকর্তী' প্রত 
তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, কিংবা তোমাকে ঘ্বণাও করেন 
নীই। নিশ্চয়ই বর্তমান জীবন অপেক্ষা! তোমার ভবিষাৎ জীবন উৎকৃষ্ট 
হইবে এবং ঈশ্বরের নিকট সস্তোষকর পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। তুমিকি 
ঈশ্বরের ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় নিপতিত ছিলে না? তিনিই কি তোমাকে 
ল'লন পালন করেন নাই এবং তিনিই কি তোমাকে ভ্রমের অন্ধকারে পতিত 
দেখিয়া অ:লোকময় সত্যপথে লই যান নাই ? 

যাহা কিছু নিন্দনীয় ও যাহা কিছু পাপ আছে তাহা হইতে রক্ষা করিবে 
কে? অশিশ্রান্ত প্রার্থন1। 

কেহ বলে ঈশ্বরের কন্য। হইয়াছে । জ্বরের নিকট ইহা কোন 
কথাই নহে । মকাবাসীর। মিথ্যা! কলপন। করিয়া বলে ঈশ্বর সম্ত।নোৎ, 
পাদ্দন করিয়াছেন বাস্তবিক তাহারা মিথ্যাবাদী । « , 

ছঃখে বিপদে অর্থেতেই বাচাইবে এই মূর্খতা যেমৃট়েরা বিশ্বাষ করিয়া 
ধন সঞ্চয় করে তাহাদের মূর্খতা ও পাপের সীমা নাই। 

তোমর কি চিত্ত] কর? যে সকল প্রতিমূর্তি তোনর! পুজা! কর, ঈশ্বর 
ধ্যতীত পৃথিবীর কোন অংশ তাহার স্থষ্টি করিয়াছে দেখাও ॥ 

ইচ্ছ। নিশ্চয় ছানিবে যে ঈশ্বরের নিকট উচ্চস্বরে প্রার্থনা করার কোন 
আবশ্যক লাই কারণ যা! অত্যত্ব গোপনীয় তাহার জমস্তই ছিলি 'অবত 
আছেন। ৃ ৃ 
* বিচার দিন অস্বীকার করিবার আর কি কারণ আছে? পরমেশর'ফি 
সর্বাশ্রে্ ন্যায়বান্‌ বিচার কর্ত। নহেন ? 


[ ১৫৭ ] 


«তোমরা বল, ঈশ্বর গকই ঈশ্বর, অনন্তকাল স্থায়ী। তিনি জন্মদান 
করেন না, শ্বয়ংও জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং তিনি অদ্ভিতীয়, তাহার 
ন্যায় কেহই নাই।” এই্$পদেশ এতই মূল্যবান ষে ইহা সমস্ত কোরা 
ণের তিন অংশের একাংশের সহিত সমান বলিয়। গণ্য হইয়াছে। 

বন্দীকে মুক্ত কর, মাতৃপিতৃহীন শিশুকে রক্ষা কর, পাড়িতের শুশ্রষ 
কর, দরিদ্রে দান কর ও সম্পূর্ণরূপে পৌন্তলিকতা ত্যাগ কর। 

শেষ বিচার দিনে আমরা পথভষ্ট পতঙ্গের ন্যায় হইব। বায়ুবিতাড়িত 
ছিন্ন ভিন্ন তৃলার ন্যায় পর্বত মাল! ডাড়মু। যাইবে। 

কোরাণের যে বাক্য আমর] উঠাইয়া দিব, জানিও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
বা তদনুরূপ আর একটি বাক্য আনর1 আ'নয়াদিব। তোমরা কি জান ন। 
ষেঈখর সর্বশকিমান্‌ ও তিনি কোন বাক্য উঠাইতেও পারেন ও কোন 
বাক্য বসাইতেও পারেন। 

যাহার! মৃত্যু দিন পথ্যস্ত ধন সংগ্রহে ও সন্তান উৎপাদনে প্রমত্ত থাকে, 
সেই নির্ববোধগণ যখন নরকন্ত্রণা। ভোগ করিবে তখনই. তাহাদের ছুর্ব,দ্ধি 
বুঝতে পারিবে । 

সকলেই.বল "রে অবিশ্বীমীরা তোর! যাহার পুজা করিস আমর! তাহ! 
কখনই পৃ] করিব না, আর আমরা যাহ। পুজা করি তোরাও তাহ। পুজ! 
করিবি না।” 

ঈশ্বর অর্চনায় ভ্রুমাগন্ সুদৃঢ় থাকিতে হইলে বাস্তবিক অধিক রাত্রিভে 
উঠিব। উপামনা কগ্গাই বিশেষ ফলদায়ক, কারণ দিবসে লোকের অনেক 
'কাযায। 

ঈশ্বরকে ও তীহার প্রেরিত ব্যক্তিকে বিশ্বা কর, তিন জন ঈশ্বর বলিও 
না, মে কথ! মন হইতে দ্র কর, তোমাদের মনল হইবে। ঈশ্বর 
একই ঈশ্বর । 

কোন কোন "বিশেষ ধার্মিক মুসলমান সমস্ত দিনে একবারও প্রার্থন! 
করেন না,'কেহ ব। ছুই এক বার করিয়। থাকেন। 

যাহারা.টাকার হুদ ব। জাত অন্যায়কূপে গ্রহণ করে ভাহার। নরষাগ্রিতে 
পতিন্ত হইবে। 
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আমি যেই হই পরেশবর উপাসনা রক্ষার জন্য ও যত দিন বাচিব দাম 
করিবার জন্য আমাকে আহজ্। কাররাছন। 

শৃ্যাস্ত কালে প্রার্থনা কর এবং প্রভাত কাঙ্ে প্রার্থনা কর। প্রভাতের 
প্রাথন। স্বগাঁয় দেবগন দর্শন করেন। 

এমন এক সময় আমিবে যখন অবশ্বানীরা বলিবে “হায় আমর ক্ষেন 
মুসলমান হইজাম না? 

ভজনাব জন্য মকায় ষে মন্দির হইয়াছে তাহাই ভেষ্ঠ অতএব সকলেই 
মক্কাভিমুখী হও। যেখানেই থাক মক্কার দিকে দৃষ্টিপাত কর। 

স্থালোকেরা রাক্রিভেই উপামনা করিবে। 

দেবতারা বলিলেন মেরি, ঈশ্বর বাস্তবিক ভে'মাকে সুগংবাদ পাঠাই- 
য়াছেন, ঈশ্বরের বাক্য ফলিনে। তে.মার সম্ভানের নাম হইবে মেরি 
পুর যাস্ত খাষ্ট। কিন্তু মোৰ বলিলেন, হে প্রভো, অমি পুত্রলাভ কারব 
করঞ্চপে। আমি কোন পুরুষকে কখনও জনি না। একটী বৃক্ষের নিকটে 
মের শ্রসন বেদণ] উপন্থিত হবু । সঞ্লে মেরিকে অপবাদ দেওয়ায় মেরি 
সদোজ।ত শিশুকে তাহার উত্তর দিতে বলিলেন। , শিশু যীশ্ড বলিলেন, 
"আমি ঈশ্বরের দাস' তিনি আমাকে ধম্মপুস্থক দিয়। ্রেরণ, করিয়াছেন।, 
এই সেই যীশু খাষ্ট, মেরির পুত্র, সত্য বাক্য, য'হার সম্বন্ধে লোকে মন্দেহ 
করে। ঈখরের পুত্র হইবে ঈশ্বর তাহা ইচ্ছা করেন ন|। ঈশ্বর তাহা ন 
করুন। 

পথে, ঘাটে, মাঠে. গৃহে, কাধ্যালয়ে যেখানেই থাক এক পার্স 
পাতিয়া পাহুক খুলিয়। মক্কাভমুখী হুইয়া যখালময়ে উপামন। সম্পন্ন 
'করিবে। | 

আমর! যদ অবিশ্বাসীদের মস্তকের উপর একটি স্বর্ণের দ্বার খুলিয়া 
দেই, * তাহারা নিশ্চই বলিবে “আমাদিগ্ের চক্ষু কেবল ঝল্সিতত 
হইতেছে ।'' | 

ন্যাধ্য বাণিল্যে অর্থবৃদ্ধি কর। পরমেশ্বর বায়ু প্রেরণ করিয়াছেন 
€তোমর। সমুদ্র যাত্রা! করিয়া! বাণিছ্য দ্বার। অর্থ বৃদ্ধি কর, ধই$রের ধন্য- 
হাদ দাও । | 
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যত দিন পর্য্যন্ত ধর্্ব এক ঈশ্বরে অর্পিত ন1 হয় তত দিন পর্গ্যস্ত ক্রমাগত 
পৌন্তলিকদিগের বিরুদ্ধে মুন্ধ কর। ধর্মযুদ্ধে যাহার। প্রাণত্যাগ কাঁরবে 
নিশ্চয়ই তাহাদের পুরস্কার আছে। তাহারা স্বর্গলাভ করিবে সন্দেহ নাই। 
যে ব্যক্তি ধণী তাহাকে সমাদ্রে গ্রহণ করা ও যে বক্তি ব্যস্ত হইয়! 
ধন্মজিদ্ঞাসার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছে এবং বাস্তবিক ঈশ্বরকে 
ভয় করে তাহার প্রতি অবহেল৷ প্রকাশ কর। কখনই কর্তব্য নহে। 
হৃদের্োদ্য়ের পু'ব্ব, দ্বিপ্রহরে, হ্ু্যান্তের পূর্বে, সন্ধাকালে ও রাত্রির 
প্রথম ভাগে এই পাঁচবার ডপাষনা করিবে। 
৯৯টী মাল। গাথির। হস্তে রাখিবে ও “ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর ধন্য” ইত্যাি 
মন্ত্র জপ করিবে। 
্ীহুদীরা বলে, আমরা যথার্থই মেরির পুর যীশু খীষ্টকে হত্যা করি- 
য়াছি। কিন্তু তাহারা তাহাকে মারে নাই কিংবা ক্রুশে বধ করে নাই, 
যাঁশুর ন্যার অন্য এক জনকে বধ করা হয়। ঈখর যীশুকে আপনার 
নিকটে লইয়াছিলেন | নশ্বর জ্ঞানপূর্ণ ও মহাশক্তিমান্‌। 
» প্রার্থন। ধন্মের স্তত্তস্বরূপ। 
শেষ বিচারদিনে পাপীরা আশ্রয় অন্বেষণ করিবে এবং স্তী পুত্র ভ্রাতৃ- 
গণকে পরিত্যাগ করিয়। পরিত্রাণ চাহিবে কিন্ত পাইবে না। 
অঙ্গশুদ্ধই প্রার্থান। দ্বার থুলবার চাবি । যখন শরীর অপবিত্র বোধ 
করিবে তখন হস্ত পদ্যা্দ ধৌত করিয়। শুদ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিবে। 
যে পুজা ঈশ্বরকে দেওয়া উচিত তাহ। কখনই যীশুকে দেওয়া 
উচিত নহে। 
প্রার্থনাই স্বর্ম্ধার খুলিবার চাবি। 
মহম্মদের প্রচারত ধন্বকে ইস.লায বা মুসলমান ধর্ম বলে। ইসলাম 
অর্থে "ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর অম্পূর্রূপে আত্ম সমর্পণ।” রর 
যাহা প্রকাশিঠ হইল, সঞ্লের আগে তুমি অন্বীকার করিও না, 
অল্পের লোভে, প/তত ইহইর। আমার বাক্য নঃ কারও না, ভ্রমের দ্বার! 
কখন সত্য আবরণ করিও না. এবং জানিয়া শুনিয়া কখন সত্য গোগন 
করিও ন1। 
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সকলে বিশ্বাস করুক 'আরনা করুক যাহারা বিশেষ বিচার করিতে 
সক্ষম তাহারা কোরাণ বিশ্বাস করিয়াছে ও ইহাতে তাহাদের আপন ধর্ম 
পুস্তকেরই পুনরায় দৃঢ়তা সংস্থাপন জানিষা আনন্দিত হইয়াছে। 

ধর্বশাস্ত্রে প্রকাশিত হৃশ্পষ্ট প্রমাণ ও উপদেশ যাহারা গোপন করে, 
ঈশ্বর তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন (পাপীরা9 তাহাদিগকে অভিসম্পাত 
করে) কেবল যাহার] অন্নুতাপ করে ও সত্য প্রকাশ করে, তাহারাই রক্ষ] 
পায়, কারণ তাহাদিগকে ঈশ্বর ক্ষমা করেন, ঈশ্বর দয় ও ক্ষমাতে পুর্ণ । 

যাহারা আপন হাতে লিখিয়া বলে “হহ] ঈশ্বরের লেখা” এবং তদ্বার। 
কিছু উপার করে তাহাদিগকে ধিক ! তাহাদের লেখাতেও ধিক, তাহাদের 
উপায়েও ধিক, । 

সর্ধশভিমান্‌ জর্ধজ্ঞ ঈশ্বরে বিশ্বাম করিবে ও ধর্মের এই পাঁচটা কার্ধ্য 
কর্রবে ৮-+বিশ্বাস মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, ন্তপদাদি ধৌত করণান্তর প্রার্থনা 
করিবে, উপবাষ কিবে, দরিদ্রে দান করিবে ও তীর্থ ভ্রমণ করিবে। 

ঈশ্বর বলিয়াছেন,_হে মহম্মদ, বিপক্ষের সহিত বিবাদ করিও না কিন্ত 
ুষ্ট লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়। আর সকলের সাহত সদ্ব্যবহার কুর 
এবং বল যে "আমাদের নিকট দশ্বর কতৃক যাহা প্রকাশিত হুইয়াছে তাহ! 
আমর। বিশ্বাস কার এবং হোমাদিগের শিকট ঈশ্বর যাহ! প্রকাশ করিয়া 
ছেন তাহাও আমর বিশ্বাম করি এবং তোমাদের ঈশ্বর ও আমাদের 
ঈশ্বর একই জন এবং তাহারই উপর আমর সম্পূর্ণ নির্ভর করি। 

ঈশ্বরের নিকট হইতে যে অত্য লাভ করিয়াছে তাহ। যে গোপন করে, 
তাহার ন্যায় মিথ্যাবাদী পাপী আর কে আছে? সেই পাপ ঈশ্বরের নিকট 
গোপন থাকে না। ৃ 

পাপী কেবল স্বকৃত পাপের জন্যই দও প্রান্ত হইবে, অন্যের পাপের 
জন্য সে দায়ী হইবে না|. 

যে পধ্যস্ত ঈশ্বর প্রেরিত কোন ব্যকি আসিয়৷ হুপবিত্র ধর্খবশাস্ত পাঠ ন 
কবিবেন এবং পরিক্কাররূপে বুঝাইয়] না দ্দিবেন তাবৎ আবিশ্বাসী ও পৌত্ত- 
লিকগণ বিচলিত হইবে না। যাহাদিগকে খন্ম শান্ত দ্বেওয়া হইয়াছে 
তাহারা ভিন্্ মাবলম্বা হত নাই। তাহার! ঈশ্বরের পুজা] করিবে, প্রার্থন। 
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করিবে এবং তিক্ষা দ্বান করিবে এতত্িন্ন তাহাদিগকে আর কিছুই বল! হয় 
নাই এবং ইহাই যথার্থ বিশ্বাস। রর 

ঈশ্বরের আজ্ঞাহুসারে শ্বগায় দূত গেত্রিল পুর্ব ধর বায় রাখিয়া 
তোমার হৃদয়ের উপর কোরাণ প্রকাশিত করিয়াছে । এই আজ্ঞা বিশ্বামী' 
দিগের উপর শুভ সংবাদ সন্দেহ নাহী। , 

কোন কাধ্যারস্ভের পুর্ষ্বে “বিছমিল্না হির্বামন্‌ নির্‌ রহিম্‌” অর্থাৎ 
“দয়াময় কৃপালু পরমেশ্বরের নামে” এই কথা উচ্চারণ করিবে। 

এই কোরাণে কোন সন্দেহের কথাই নাই। নিরাকার ঈশ্বরে যাহার 
বিশ্বাম আছে, যাহারা নিত্য প্রার্থনা করিয়! থাকে ও যাহা পাইয়াছে তাহ। 
হইতেই যাহার! ব্যয় করিয়া থকে, এবং হে মহন্মদ্দ তোমার নিকট যাহ! 
প্রকাশিহ হইয়াছে এবং ছোমার পূর্বেও যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
যাঙাদের বিশ্বাম আছে ও যাহাদের পরলোকে বিশ্বম আছে, কোরাণ দেই 
সকল ধশ্মিকগণেরই সম্বল । 

ঈশ্বর যাহাকে ন্যায়পথে চালাইবেন সেই ব্যভিই ন্যারপথে চলিবে, 
তিনি যাহাকে বিপথে লইবেন কেহই তাহ'কে ন্যারপথে রক্ষা করিতে 
পারিবে না| * 

তোমর] কি ধর্মপুস্তকের কতকাংশ মান আর কতকাংশ মান না? 
তোমাদের যধ্যে যে «এইরূপ করে, তাহার লাভের মধ্যে এই যে পে ইহ- 
লোকে ঘুণিভ ও শেষঞ্বিচার দিনে নরকে পতিত হইবে । 

বিচার দিনে হষ্টিকর্তীর জ্যোতিতে সমস্ত কৃষ্টি জ্যেতিক্য় হইবে, 
হিসাব পুস্তক বাহির হইবে এং কর্ম্মানুসারে প্রতি পৃণ্যাত্বাই পুরস্কার প্রাপ্ত 
হইবে, অবিশ্বাসী নগ্সকে বিভাড়িত হইবে এবং যাহার! ঈশ্বরকে ভয় করিয়! 
কার্ধ্য করিয়াছে তাহার! ত্বর্গাভিমুখে পরিচালিত হইবে। 

ঈখরপ্রেরিত ব্যক্তি, ঈশ্বর তাহার নিকট যাহ প্রকাশিত করিখাছেন, 
তাঙাতেই বিশ্রাস'করেন এবং বিশ্বামিগণ ঈশ্বরে, তীহার দৃতগণে, তাহার 
থুহকে, ও তাহার প্রেরিত ব্যক্তিতে বিশ্বাম করেন। আমর! তাহার 
প্রেরিত সকলকেই সমান দ্বেখি, * 

শান্ত পাইয়াও যাঙ্গার! শাহাম্থসারে কার্য কলে মা তাহারা পৃষ্ঠে পুস্তব 

ছ্১ ৫ 
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বোঝাই গর্দভের ন্যায়। ঈশ্বরের ইজিত যাহারা অগ্রাহ্য করে তাহাদের 
ভাগ্য অতি মন্দ। মিথ্যাব।দীদিগর্কে ঈশ্বর পথ প্রদর্শন করেন ন|। 

ঈশ্বরকে ভয় কর, জানিও পর্ণ মর্ত সকলই ত।হার অধিকার। 

উপাসনার জিকির সাধন করিবে অর্থাৎ নানাপ্রকারে ঈশ্বরের নাম উচ্চা" 
রণ করিবে । জিকির জতি ধীরে ধীরে, কখন বা অতি উচ্চৈঃস্বরে সাধন 
করিতে স্যম। উশ্বরের একটি নাম উচ্চারণ করিয়া নিশ্বাসবাযু গ্রহণ করিবে 
আর একটি নামে নির্ঘত করিবে । এইরূপে শত শত বার উচ্চারণ করিবে। 
ভিকিরে শরীর সবল, আভ্যন্তরিক যন্ত্র সতেজ হয়। ইহাতে দীর্ঘায়ু 
হইবে এবং বিশ্বাস গাঢ় ও কুপ্রনুত্তি ও মনশ্চাঞ্চল্য দূর হইবে। 

হে বিশ্বাসিগণ, আমর] ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং যাহা তিনি আমা. 
বিগের শিকট প্রকাশ করিয়াছেন ও যাহ] তিনি পুর্বে প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে বিশ্বাস করি, ইহাতেই কি তোরা শত্রু হই"াছিস্? 

আকল মনুষ্য সমান নহে। ইহার মপ্যে এক জাতি যথার্থ ন্যায়বানূ 
আছে। তাহারা ঈশ্বরের আদেশ নিশিষোগে পাঠ করে, এবং তাহার 
পুজা] কাঁরযা প্রণত হয়, তাহারা ঈশ্বরে ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে, এবং 
সৎকর্ম রে নে সতত “্তত্পর | ইহারাই ধার্ট্রিক মনুষ্য । ' 

রা পাঠের সময় মনোষোগপূর্দনক শ্রবণ করিবে ও নিস্তব্ধ থাকিবে, 

তাহা হইলে ঈশ্বরের করুণ! লাভ করিতে পারিবে । প্রাহঃকালে ও সন্ধ্যার 
অযয় নহাত। ও জন্মানের সঠিত আত্মাতে ঈশ্বরবিহ্বয় চিন্তা করিবে। 
যাহা ধলিবে অনতিউচ্চস্বরে বলিবে। খঅমনোযোগীদিগের নিকট 
বদিবে না। 


-গা 


ঈশ্বর ধর্মশাস্ব প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহার ভাঙা গোপন করে ও 
অল্পের জন্য নষ্ট করে, তাহার। অগ্নি ভক্ষণ করিবে এবং বিচার দিনে ঈশ্বর" 
বাকা শুনিতে পাইবে না ও শুদ্ধও হইতে পারিবে না। তাহারা যার পর 
নাই ক্লেশ পাইবে । তাহার আজ্ঞ। না মানিয়। ভ্রমে পড়িয়াছে এবং ক্ষমা 
না গাইয়। শান্তি লাভ করিয়াছে । হায়! হায়! কিরূপে তাহারা সগ্লি সহ্য 
করিবে? ঈশ্বর সত্য শান্ত প্রেরণ করিয়াছেন'তাহা। লইয়া ধাহারা বিবা 
আরগ্ত করিয়াছে তাহাদেরুই এই হ্খা। 
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এক দল লোক তোমাদিগকে তুপথ ছাড়িয়া বিপথে লইতে চেষ্ট 
করিবে, কিন্ত তাহারা কাহাকেও বিপথে লইতে পারিবে না, কেবল আপনা- 
দ্িগকেই বিপথগামী করিবে, কিন্ত তাহারা কিছুই জা।ণতে পারিবে না। 
রে অবিশ্বাসীগণ, প্রমাণ পাইয়া কেন তোরা ঈশ্বরের সৃষ্টি অগ্রাহ] 
করিতেছিস্‌, জাণিয়! শুণিয়াও কেন তোর সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবৃত 
করিতেছিন্‌? 

রাত্রিতে গাত্রোখান কর, অর্ধ রাত্রি বা তদ্পেক্ষা কিছু কমবাদদ্বাও 
অথবা আরও কিছু সময় বৃদ্ধি করিয়া লও এবৎ সুস্প্টর্ূপে কোরাণ পাঠ 
কর। বাস্তবিক প্রগাট উপামনার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য প্রথম রাত্রিই 
সর্বোৎকৃষ্ট সময় | 

যাহ।রা ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করে, এবং ঈশ্বর ও 
ত'হার প্রেরিত ব্যক্তিতে বিভিন্নতা মনে করে এবং বলে যে ঘামরা একাংশ 
ঘবীকার করি ও অপরাংশ অগ্রাহ্য করি, এবং যাহারা এী উভয় '্জংশেব মধ্য 
গথ অনুসন্ধান করে, তাহারা বাস্তবিকই অধার্শ্িক এবং দেই অনিশ্াসী- 
দিতগর জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি স্থির রহিয়াছে । আর যাহারা ঈশ্ববে ও তৎ- 
প্রেরিত ব্যতিশ্তে বিশ্বাস করে, এবং তাহাদের মধ্যে কোন বিভিন্নতা মনে 
করে ন1 তাহারা নিশ্চয়ই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও 
দয়াময়। 
,  অবিশ্বাসীরা যদ্দিঞ্বিশ্বাস করে ও ঈশ্বরকে ভয় করে আমরা তাহান্দর 
পাপ দ্র করিব ও আনন্দ উদ্য।নে লইয়া যাইব এবং যাহা তাহাদের । কট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহ। যদি তাহার মানে তাহা হইলে তাহারা উদ্ধা ও 
নিয় উভয় দিক হইতে লাভ প্রাপ্ত হইয়। বর্ধিত হুইবে। তাহাদের যধ্যে 
ধর্মন্বভাবও আছে। কিন্ত অনেকেই দুষ্ট কর্ম্মান্বিত। 

যদ্দি বিশ্বাসীর1 ঈশ্বরের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে, ঈশ্বর তাঙ্কাদ্িগকে 
বর্গ সুখ প্রদ্ধান করিবেন এই বলিয়৷ ঈশ্বর তাহাদের আত্মা ও ধন আহুদায়ই 
ক্রয় করিয়াছেনু। তাহারা যুদ্ধে হত করুক বা হত হউক, ঈশ্বরের গরতিজ্ঞ1 
কখন খণ্ডন হইবেনা। * ৃ | 

মনুষ্যকে ভয় করিও না, ঈশ্বরকে ভয় কর। 


নানকীয়.ভাগবত। 





শ্রীটচতন্যের ছুই চারি ব২সর পৃর্রে লাহোরের পশ্চিমে তালবন্তী 
গ্রামে কার্তিক পুর্ণিমার রজনীতে কালুর ওরসে মাতা তৃপ্তার গর্ভে নানকের 
জন্ম হয়। নানকের জ্যেষ্ঠা ভগ্রীর নাম নানী । চারি পাচ বত্সর 
বয়ঃক্রম কালেই নানকের লক্ষণ দর্শনে সকলেই জানিয়াচিল যে নানক 
তাসামান্য লোক হইবে। আ্রোতন্বতী বিপাশা তটে এক দিন ব্রাহ্ষণগণ 
ভর্পণ করিতেছেন দেখিয়া নানকও হস্ত দরিয়া তটে জল নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । বহুক্ষণ পরে ব্রা্গণগণ কারণ লিজ্ঞাসা করায় নানক বলিলেন, 
ত্রাঙ্গণণণ, আপনার ও কি করিতেছেন? তাহারা বলিলেন, আমর 
পরলোকবাণী শিভগণকে জল দিতেছি । ইহা! শুনিয়া বালক নানক বলিষ! 
উঠিলেন ভামার বাটীতে শাক বুনিয়াছি, আমিও ত্র জমিতে জল 
দিতেছি । বাক্ষণেরা বালকের বিচক্ষণতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। * 

নানক উপবীত ধারণ কালে পুরোহিত মহাশয়কে দিজ্ঞাস। করিয়া" 
ছিলেন, "মহাশয় এই হ্ুৃত্র ধারণ করিলে কিহয়? ইহা ধাণ করিয়া 
ষে ব্যক্তি কুকাঁখেয রত থাকে, ৭ই' হৃত্ধে কিতাহাকে নরক হইতে রক্ষা 
করিতে পারিবে? অতএব দরা কার্প মের সস্তোজ্ধ হৃত্রে ইন্রিয়নিগ্র 
গ্রন্থ দিবা সত্যদণ্তী ধারণ করুন, তাহাতেই মহাপাপ হইতে উদ্ধার 
গাইবেন।” নানকের পিত] মাতা তাহার এইরূপ আচরণ দেখিয়। নিয়তই 
হ্ুব ও ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিত ছিলেন। এক সময়ে তীহান্ন পিতা ক্রোধান্বিত 
হুইর! নানককে ভয়ঙ্কর প্রহার করিয়াহিলেন, কিন্তু যাবতীয় লোকে বলিত 
দেখ ক$পু তোমার পুত্র সামান্য লোক নহে, কিন্ত কালুর কিছুতেই কর্ণপার্ত 
হিল না। কিছুদিন পিতার গে। মহিষ চারণের পর ধর্মানস্তাই তাহা? 
সব্বন্থ হইয়া পড়িল। তিনি এক বস্সে উম্মাদের ন্যায় কেবল শঘ্যাশায়ীই 
থ/কিতেন। কিছু দিনাস্তে পিতার আদেশে, তিনি ব্যবস। করিতে যান 


এবং পথিমধ্যে সমস্ত টাকা খরচ করিয়। সাধুসেবা কম়ত গৃহে প্রত্যাগগন 
ষ্ঠ 
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ধরেন। তনত্তর ক্রোধান্ষ কালু মহামতি পুত্রকে মারিয়া ধরিয়া খাটী 
হতে দূর করিয়াদেন। চতুর্দশ বতসুর বয়ংক্রম কালে নানক গৃহ পরি- 
ত্যাগ করিয়। ভগ্রী নানকীর গৃহে অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন। অমাধারণ 
বুদ্ধিমতী নানকী সকলই বুঝিতে গারিশেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নানকের 
চরণমেবায় নিযুক্ষ হইলেন। তত্রস্থ নবাব অর্থ দিয়া নানককে একখানি 
মুদ্দিখানা করিয়া দেন। * 
একদিন নানক ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হন ও ছুই তিন দিন নিরুদেশ 
থাকেন, কিন্ত ছুই তিন দিন পরে তিনি উপস্থিত হইয়া দোকানের যাবতীয় 
ভিনিষ পত্র দীন দুঃখী অন্কদ্িগকে অকাতরে দান করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে মমস্ত দোকান বিতরণ করিয়া দ্েন। ইহাই নানকের মুদিখান। 
লুট বলিয়া প্রসিদ্ধ। নবাৰ জিজ্ঞাম। করায় নানক দোকানের হিনাব পত্র 
দৃষ্টি করিতে বলেন। নবাব হিনাব করিস। দেখিলেন যে তাহার নিকট 
নানকের এখন ও অংশ মত্ত অনেক অর্থ পাওন। রহিয়াছে। 
নানক সুলখন। দেপীর পাণিগ্রহণ করেন । প্রথম কালে পত্বীর সহিত 
হার সস্ভাব হয় নাই। পরে নানকীর যত্বে শিক্ষিত তুলখন। দিন দিন 
নানকের অতীব প্রিয়া হইয়া উঠিলেন। নানকের ছুই পুত্র হয়) এটা ও 
লক্মাদাম। 
পরে ন।নক শ্বশানে শ্বশানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভাই 
, বালা, ভগীরথ, মনন্খ ও মদন! প্রভৃতি অনেক লোক তাহার পরম ভক্ত 
হইয়। ডঠিলেন। ূ 
ক্রোড়িয়া নামে একটি' পরম ভক্ত একটি বাটী নির্মাণ করিয় দিয় 
নানকের সমস্ত খব্ষচ পত্র চালাইবেন ও নানকের নামে একটি নগর স্থাপন 
করিবেন, একান্ত ইচ্ছা! করিয়া গুরু নানকের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতে 
শাগিলেন। নানক পরে এ প্রস্তাবে সম্মত হন ও পিতা মাতা স্ত্রীপুল 
সকলকেই আমিয়া এ হুন্দর গৃহে বাম করিতে লাগিলেন এবং ঈশ্বরের 
নামে এ নগরের নাম রাখিলেন কর্তীরপুর। এই সময় হইতে তাহার পিতা 
মা! তাহার প্রশ্বরিক ভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন ও চানক সকলেরই স্রস্ধা- 
ছাজন হইলেন। ' 
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পিতা মাতাকে হ্ৃধী করিয়া গুরু নানক ক্রোড়িয়াকে বলিলেন, দেখ 

ভাই, সমস্ত পৃথিবীই যখন আমার কর্মক্ষেত্র তখন তোমার এই সামান্য 
জমী নিয়া! আমিকি করিব? আমি চলিলাম। এই বলি! তিনি ধর্ম 
প্রচারে বহির্গতহন। চৈতন্যের ন্যায় হরিভক্তি গুচারেই তিনি অবশিষ্ট 
জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি পুর্র্কালে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের 
সত্য অবলম্বন কর্রয়াছিলেন, কোন ধর্মের প্রতিই তীহার দ্বেষ ছিল ন|। 
ছিনি প্রকৃত মুসলম!নের সহিত নমার্ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং 
যোগভন্তি একেশ্বরবাদদ অবলম্বন করেন। অনেক সময়ই'সমাধি অব- 
ত্থাতে অবস্থিতি করিতেন । একমাত্র নিরাকার হরিই জগতের গতি, 
ইহাই তীহার প্রচারের বিষয় ছিল। পবিত্র ভাবে সংসার রক্ষা করিয়াই 
ধর্ম সাধন হইবে, ইহাই তিনি বলিতেন, একারণে মৃত্যুকালে শিখদিগের 
নেতা হইবার জন্য উদাসীন ভাবাবলম্বী পুত্র শরচাদ আমসিয়। প্রার্থনা 
করায় গুরু নানক বলিয়াছিলেন, তুমি উদ্দাদীন, তোমার কর্ম নহে। 
শ্রীচাদদ একটি উদ্ামীন অন্প্রদায়ের নেতা হইলেন। প্রিয় শিষ্য লেহনার 
উপর শিখদিগের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করিয়া ধর্শবীর গুরু নানক আনন্দ" 
ধামে চলিয়া গেলেন। 

তাহার দুই একটি উপদেশ এইরূপ । 

নানককে কেহ ভূত্ঃ কেহ উন্মাদ, কেহ বামানুষ বলে, কিন্তু নানক 
হরি বিনা কিছুই জানে না। হরিভক্তিতেই উন্মাদ্র। যিনি হরি ভক্তিতে, 
মত্ত, সর্সত্র একাকার দেখেন ও যিনি আপন!কে মন্দ দেখিয়া আর সমস্ত 
লোককেই ভাল জানেন, তিনিষ্ট ষথার্থপাগল হইয়াছেন। 

হে চিকিৎসক, অগ্রে রোগ নির্ণয় কর; যাহাতে সমস্ত দুঃখ দৃর হয়, 
মেইরূপ ওষা চাই। 

আমাল জীবন একটি' কীচা নগর। বালকম্বভাব অজ্ঞান মন তাহার 
রাঙ্গা! হইয়াছেন। ষড়রিপুর সহিত এ রাজার বন্ধুত। ঘটিয়াঁছে ॥ 

প্রেমই মধুর ব্য$ন, ইন্জিয় দম্নই অমন, ধ্যানই লবণ) এইরূপে যাহার 
ধতোলন হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ। 

গ্লগনরূপ থালে রবি চন্দ্র দীপ ও নী মুক্তা হইয়াছে । সৌরভ- 


[ ১৬৭ ] 


ময় মলয়ানিল ধূপ হইয়াছে, ও পবন চামর ব্যজন করিতেছে, বনরাঙ্জি 
পুপ্প যোগাইতেছে, অনাহত শব্দ ভেরী বাজিতেছে , হে ভবতারণ হরি, 
সমস্ত বিশ্ব এইরূপে তোমার আরতি করিতেছে | 
প্রভু আজ্ঞা করেন, তবে হয়; বলদঘ্বারা তাহাকে লাভ করা যায় না। 
করযোড়ে জানাও, প্রার্থনা কর, সকলই পাইবে । 
সত্য সং্যম ও হরিনাম জপ কর, এমন অবস্থা জাছে য্খেনে আর 
পাপ নাই। 
ছয় আশ্রম, ছয় গুকু, ছয় উপদেশ আছে? ধর্পথ অনেক, কিন্ত ঈশ্বর 
একই | যে ঘরে হরিনাম কীর্তন হয় সেই ঘবই' শ্রেষ্ঠ হইয়াছে । যেমন 
দণ্ড তিথি বার পক্ষ বৎসর লইয়া এক কাল হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত ধর্মম- 
গথ লইয়া এক ঈশ্বর অবস্থিতি করিতেছেন । 
নিরাকার হরি নানককে এই মন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছিলেন “১ ও", সত্য, 
তিনিই কর্ত!, ভন্নহীন, শক্রহীন, জন্মহীন, স্বরভ্ভৃ, নিত্য, গুকু প্রসাদী” 
অর্থাৎ গুরু প্রমাদে তাহাকে লাভ কর। যায় । শিখেরা এখন এই মন্ত্ 
জগ করেন। 
শাস্ম কগা শ্রবণই বালসা। সত্য গুলিই সামগ্রী, পৃণ্যই পাথেয়, 
নিরাকার দেশ বাণিজ্যন্থান। এই ব্যবসায়ের লাভের কথা ভাবিয়। 
আমার আনন্দের সীনা নাই। 
জীবনই শসা ক্ষেত্র, মূনই কৃষক, সতকর্্মহ হল, সন্তোষ মৈ, অনুরাগই 
অল সেচন, হরিনামই বীজ। 
হরিনাম স্মরণ কর, তিনি তোমাদের প্রতিদিনের আহার দ্িতেছেন। 


চৈতন্য ভাগবত। 





অতি গ্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে মহামহা বৈষ্বগণের অবস্থিতি 
ছিল, কিন্ত'চৈতন্যদেব প্রেম ও ভক্তি প্রজলিত করিয়া সই বৈষ্ণব ধর্থ্বকে 
ত্রাজল করিয়া গিয়াছেন। হিনি যেরূপ প্রেম ভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিয়। গিয়াছেন তাহ! অলৌকিক, সাধারণ মানব মনে তাহা ধারণা! করাও 
ছুঃসাধ্য। একারণ তত্কালেও এক্ষণেও বহুলোঁকে তাহাকে ঈশ্বরের 
অবতার বলিয়া মান্য করেন। টচৈতন্যদেব্র শেষ জীবনে ভাব ও ভক্কি 
«তই প্রবল হইয়াছিল যে তিনি সতত কেহল হাহাকার করিতেন ও প্রিয় 
শিষ্যগণের গলদেশ ধারণ করিয়। উচ্চৈঃন্বরে রোদন করিতেন, কভু বা হরি 
হরি বলিয়া থর্ডতুর বুক্ষকে আলিম্গন দান করিতেন। একদ সমস্ত রাত্রি 
হরিনাম জপে বিহ্বল হইয়। ছুটিয়া গিয়াছেন, বহিদ্বারে অসাড় অটৈতন্য 
হুইয়। পড়িয়া আছেন, পরে শিষ্যব্্গ উচ্চ হরিধ্বনি করিতেছে শ্রবণ কুয়া 
কিবিৎ অতজ্ঞা লাভ করত চটক পর্বাত:ভিমুখে দৌড়িয়া' গেলেন এবং 
পুনর্র্বার বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কাম্পত কলেবরে বিকৃত স্বর কঠিতে 
করিতে অচেতন হইয়। পড়িলেন। তত্পরে অনেক শুশ্রীধার পর সংজ্ঞ। 
লাভ হইল। মহাভাবের এতাদুশ অষ্ট সাত্বক হদ্নণ জগতের মধ্যে, 
একমাত্র চৈতন্যমদেধেই লক্ষিত হইয়াছে । তথাপি তিনি বলিয়াছেন 
*বৈঝব হইতে বড় মনে ছিল সাধ। তুণাদপি শ্লোকেতে পড়ে 
গেল বাদ।” রি 
এক দ্বিন টোট। পর্বতে পূর্ণিমা নিশিতে আনন্দ করিতে করিতে চৈতন্য" 
ঘ্বেব সাগরবক্ষ দর্শন করিয়া একবারে ছুটিয়া গিয়া জলে নিমগ্র হইয়া" 
ভিলেন । পরে এক ধীবরের জালে উত্থিত হইলে বহু সদ্ধানে'সকলে গিয়। 
নান! যত্ব ও হরি ধ্বনি করিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। এই ক্রপ 
যহধভাবের আবেশে তাহার মস্তিক্ষ ঘর্ণত ও শগীর দিন দ্বিন অবসন্ন 
হইতে লাগিল। শোবস্থায় তিনি বলিয়া যান ষে কলিতে নাম সংবীর্ত- 
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ণেই সর্ব সিদ্ধি হইবে, এবং নিজকৃত শ্লোক উচ্চারণ করিধা ছুঃখ প্রকাশ 
করেন যে 'হে ভগবান্‌, লোকের ইচ্ছা অনুসারে তুমি বহুবিধ নাম ধারণ 
করিয়াছ, যাহার যেমন ইচ্ছ। ঘষে সেই নাম উচ্চারণ করিস্তা প্রীত হইয়। 
থাকে; তোমার এমন দয়া, তথ।পি দুর্ভাগ্য বশতঃ সে নামে আমার অনুরাগ 
হইল না। আমি ধন জন কি মধুর কবিতা কিছুষ্ট চাই না, জন্মে জন্দে 
যেন তোমাতে আমার অহৈতৃকী ভক্তি থাকে । তোমার নাম করিয়া কৰে 
আমার নয়নে অশ্রধারা বহিবে ও কণরোধ হইয়া গরদ্দগদ্দ বাক্যে কবে 
আমার হৃদয় বিমল আনন্দে পুর্ণ হইবে। এইরূপে বহুখেদ করিয়া হরি 
বিরহে তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া গেল, পরে এক দ্বিন যে কোথায় ছুটিয়া 
গেলেন আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না; হয়ত কোন জলরাশিতেই' 
ঝাপ দিয়া ব্রদ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে মহাভাবের অলৌ- 
কিক দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া। চৈতন্যদেব লীল। সংবরণ করেন। 


বৈষ্ণবতত্তবনিরূপণ । 
মানব মনের তিন অবস্থা, সুপ্ত, জাগ্রৎ ও বিকৃত । 

কর্তব্য বোধের অন্তর্গত যে ভক্তি তাহ! বৈধি ভক্তি। আর রাগ একটি 
স্বাভাবিক বৃত্তি বা রুচি। এই রাগবশতঃ যে ভক্তি তাহার নাম রাগানুগ! 
ভক্তি। মনুষ্যের রাগানুগাভক্তি অতি বিরল। স্থবিমল বিধিও রাগের 
বিপরীত নহে, বরৎ তাহার সহায়তাকারী। 
_. বৈধি ভক্িতে ঈশ্বরজ্ঞান বর্তমান কিন্তু রাগ্ানুগা ভক্তিতে ঈশ্বরজ্ঞান 
থাকে না। 

ভক্তি তোগবাসনাশৃন্য, জড়ত্ব হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তির অর্থ । 

জ্ঞান তিন অংশে বিভক্ত ; জিজ্ঞাসা, সংগ্রহ ও আত্বাদ্দন। 

রস দ্বিবিধ;--জড়রস ও নিত্যরম। 

উপাসনাতেই* রসের অবস্থিতি। 

কাম ও প্রেমে প্রভেদ্ব নাই, কেবল বিষয়ভেদ। ব্রজগ্োপীগ্নণ অর্থাৎ 
বিশুদ্ধ শীবকুলের ভগ্গবানই একমাত্র বিষয়, সুতরাং ব্রজে কাম ও প্রেয়ের 
প্রভেদ নাই। 

২২ 
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ভক্তির অর্থ অতি গভীর ॥ শুক্তি গুদ্ধ আকাশ, ভক্তি চন্দ্র, শু) প্রা, 
মগ আকাশ-সোণায় সোহাগা। 

রস কেবল আস্বাদন করা যায়। একমাত্র চেতনাই উহ্ছার আল্গাদ্বক। 

রস অর্থেআননদ; সেই আনন্দ ছুই একার; জড়ানন্দ ও চিদানল। 
চিৎ রস অর্থে শুদ্ধ আনন্দ, আর জড়রস অর্থে স'খসারিক শখ দুঃখমাত্র । 

জগতে জীবই আনন্দের আধার। জীব জড়বস্ত নছে, কিন্ত চিন্ময় ও 
আনন্দময় । আননই তাহার ধর্মী। 

ঘেষে ক্মে ভগবানের নাম স্মরণ থাকে তাহাই বিপ্নি। যে ঘে কর্মে 
প্রবৃত্ত হইলে ভগ্মবানের নাম স্মরণ রাখ। যায় না তাহাই নিষিদ্ধ। ইহাই 
.বিশেষরূপে স্থির রাখিবে। 

নাস্তিক, একমাত্র নৈতিক ও বিড়ালতগন্দী প্রভৃতির সঙ্গ গ্রহণ; কুশিষ্য 
ও কুবন্ধু গ্রহথণ, বৈষ্ব সন্তাষণে বা সদ্ব্যবহারে ত্রুটি করা ও আলস্য করা, 
শোকমুপ্ধতা, কুসংস্কার রক্ষা, পরনিন্দা করা, জীবহিংমা করা, কলহ করা, 
পরস্ত্রী বাসন! করা, সেবায় অধত্র করা,কি অপবিভ্রত্তা করা কি অহঙ্গার 
করা, হরিনামের মহিমা] একমাত্র প্রশংমা ভিন্ন কিছুই নহে এরূপ ধারণা 
করা, হুরিনামের অপব্যবহার করা, কে'ননা কোন শ্রেষ্ঠ বিষয়ের সহিত 
হরিনামের তুলনা করা, ভগবানের নিন্দার অনুমোদন করা বা শ্রবণ 
করা-এই গুলি ধর্মজগতের সব্বনাশকারী অপরাধ বলিয়া সতত স্মরণ 
রাখিবে। 

স্বর্গীয় আনন্দ সম্তে'গ করা জগতে জীব ভিন্ন আর কাহারও 
সংধ্য নাই। 

প্রথমে সাধনতক্তি, পরে ভাবভক্তি, পরে প্রেমভক্তি। ভাবেরই আর 
এক নাম রতি, কিন্তু তাহ। কেবল চিন্ময় অবস্থীতেই হইস্সা থাকে । 

কৃষ্ণকুপাতেই রতির উৎপত্তি, কিন্ত তাহ শিক্ষা দেওয়। কঠিন। সাধু- 
সঙ্গেই রতি পুষ্ট হয়। স্বে্, কম্প, অশ্রু, পুলক, 'বিবর্ণতা ইত্যাদি 
তির লক্ষণ। 

. রতি হইতে মহাভাব পত্যস্ত রস উর্ধগামী,। রতি নিয়তি প্রাপ্ত হইলে 

রস জড়ীয় মোহরূপে বিকৃত হইয়া পড়ে। 
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তক্তি আপনিই উৎ্পন্ন হয়। তাহ। অট্হত্ুকী, স্বয়ংই প্রেমাভিমুখীট। 
যেখানে মুক্তি আকাঙজ্ষ। আছে, ভক্তি সেখানে বিদায় গ্রহণ করে। 

পরমানন্দ বা চিৎ রস বিকৃত হইস্! দম্পতি প্রণয়, অপত্াক্ষেহ, সখ্য, 
আনুগত্য ও ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। 

রতি এই কয়েক, প্রকার ;-_ভাগবতী রতি, ছায়ারতি, জড়ুরতি ও কপট 
রতি। ভাগবতী।, রতির কিপ্চিৎ উদয় হইলে ছায়ারতি বলে। সার মদ্য- 
পায়ী, বেশ্যাসক্ত ও প্রণয়ীর ষে লক্ষণ তাহ! জড় রতির লক্ষণ। সংকী- 
তনে লোককে দ্বেখাইবার জন্য যে ধূল্যবলুঠন ও ভষ্টানারীর শ্বামিদর্শনে 
যে পুলক তাহাই কপট রতির লক্ষণ জানিবে'। 

ঈশ্বর ভজন! উৎপত্তি হয় কোথা হইতে 1--ভয়, আশী, কর্তব্য বুদ্ধি ও. 
রাগ হইতে | 

ভগবানে ভক্তি দুই প্রকার ;--ক্রমোন্নতি ভক্তি ও আকম্মিকী ভক্তি। 
কষ্ণইচ্ছাই এই আকষ্মিকী ভক্তি উদয়ের কারণ, ইহার কোন যুন্তি নাই, 
ইহার জন্য চেষ্ট। করিতে হয় না, কিন্তু কদাচিৎ উদয় হইয়া থাকে। আর 
ক্রম্মেন্নতি চেষ্টা দ্বারা সাধন হইয়া থাকে। 

রতিবূপ পরমাধুসমষ্টিতে প্রেমরূপ জগৎ তজন হয়। 

জড়বদ্ধ হই'রা বিমল অ'নন্দ স্থানে স্থানে দূষিত ও বিকৃত হইয়। নিরা- 
নন্দে পরিণত হইয়াছে । বিমলানন্দই বিকৃত হইয়া স!ংসারিক সুখ দুঃখে, 
পরিণত। , 
_ সেবায় প্রীতিসঞ্চার, রসিকগণের সহিত মধুর ভাগবতের রসাশ্বাদ, সাধু- 
সঙ্গ, নামসংকীর্তন,__ইহার যাহাতে যখন যাহার কুচি থাকে সে তখন 
তাহারই আলোচন* করিবে। তত্কালে অন্য অঙ্গের প্রতিও ₹ছ্বষ 
করিবে না। 

ভক্তির উন্নতিসাধনই কৃষ্ণভক্তের সর্বস্ব । 

ভক্তির ম্ধোই মুকজি আছে। একমাত্র ভুক্তিমুক্তিবাসনা বথার্থ 
ভক্তির বিরোধী! 

রাগজনিত উপাসনাই শ্রেষ্ঠ! 

কৃষ্ণ প্রেম সাধনের দুই উপায়; বিখিমার্গ ও রাগমার্গ। বিধি ছুই 
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প্রকার, মুখ্য ও গোৌঁণ। যে বিধির সহিত ভগবানের সাক্ষাৎসম্বন্ব তাহ! 
মুখ্য, আর জীবিত থাকিয়। কৃষ্ণ উপাসন। করিতে হইবে এই জন্য কৃষ্ণোপা- 
সনাকাধ্যের সহায়তাকারী দেহযাত্রা নির্ববাহাদ্রির যে প্রকারাস্তর কাধ্যবিধি 
তাহা গৌণ। গৌণবিধি শারীরিক, ম্বানসিক, সাধারণ ও পারলৌকিক, 
এই কয়েক প্রকার । 

রতির'সমাগমে হৃদয়ের বিধিবন্ধন খসিয়া যায়। 

অবিকৃত অবস্থায় জীবের ধন্মই আনন্দ, প্রীতি ও রতি। জড়বন্ত 
হইয়! দেহীর ধর্ম বিকৃত হইয়াছে । একমাত্র ধর্মালোচনা ছ্ারাই দেহীর 
ধর্ম বিশুদ্ধ হইতে থাকে। 

ভাব বা রতি গাঢ় হইলে প্রেম হয়। হৃদয়ের আদ্রতা প্রেমের চিহ্বু। 

পৃকযোত্তম ভগবানে যে শুদ্ধা ভক্তি তাহাকে অহৈতুকী অব্যবহিত 
ভক্তি বলে। 

ভক্তির নিকটে মোক্ষ নিতাস্ত হেয়। ভক্তির দ্বারা ভগবানকে আকর্ষণ 
করিয়া নিকটস্থ করা যায়। ভক্তির নুছুরভা, মোক্ষ লঘুতাকৃৎ্, শুতদা, 
শ্রাকৃষ্ণাকর্ষিণী, ক্লেশদ্বী ইত্যাদি নাম হইয়াছে । 

কায়মনোবাক্যে ভগবানের অনুগত হওয়াই ভক্তি। 

ভক্তির তিনটি' ভাব আছে সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও প্রেম ভক্ষি। 
সাধন ভক্তি ছুই প্রকার বৈধি ও রাগানুগা। ইহা চৌষটি অঙ্গে বিভক্ত; 
মন্ত্র গ্রহণ, গুরুসেবা, গুরুপদাশ্রয়, সদ্ধশ্ম জিজ্ঞাসা, 'সাধু অনুসরণ, ভোগ 
বাসন] ত্যাগ, কিঞ্চিৎ জীবনোপায়, তীর্থবাস, অশ্বথাদির সম্মান, ও উপবাস 
এই দশটির অনুষ্ঠানে ভক্তি হুয়। কার্য্যাড়ন্বর বর্জন, বহু গ্রন্থ অভ্যাস 
চেষ্টা ত্যাগ, শিষ্যবৃদ্ধিত্যাগ, অভক্তের সঙ্গ ত্যাগ, 'লাতালাভে সমভাব, 
শোক মোহত্যাগ, দ্েবত1 বিশেষে অবজ্ঞ। ত্যাগ, কাহারও উদ্বেগের কারণ 
ন] হওয়া, ভগবান্‌ ও ভক্তের নিন্দা শ্রবণে অসহ্যতা, ফ্বেবতার নিকট 
অপরাধ ন। করা, এই কয়েকটিও ভক্তির জঙ্গ। আর নাম গান, কীর্তন, 
জপ, নিবেদন পূজা, সেবা, নৃত্য, চিন্থু ধারণ ইত্যাদির সহিত, তক্ির 
চৌষট্ি অঙ্গ হইয়াছে । .। 

প্রেম দ্বিধিধ £_বিধিমার্গ প্রেষ ও কেবল প্রেম বারাগাশ্রিত প্রেম। 
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প্রেমাপেক্ষা উচ্চ কিছুই নাই; প্রেমের নিকট মোক্ষ, চক্রের নিকট 
থদ্য্যোতিকার ন্যায়। প্রেমিকের জীবন জড়ত্বহীন কৃষ্ণময়। 

তত্বজ্ঞান ন। পাওয়াতেই মনুষ্য চিট বিমুখ হইয়াছে। ইহাই সকল 
দুঃখের কারণ। চিদ্রভিমুখ হওয়াই ধর্ম ও উপাসনার উদ্দেশ্য । ভগ- 
বান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞান ভক্তি হুই- 
তেই কৃষ্ণ দর্শন হুইয়া থাকে। ৃ 

শান্ত, দাস্য, বাখ্সল্য ও মধুর এই পঞ্চ ভাবানুসারে রতিও পাচ 
প্রকার :--শান্তি রতি, দ্বাস্য রতি, সখ্য রতি, বাৎস্ল্য রতি ও মধুর রতি ॥ 
ইহাই মুখ্য রতি, ইহা হইতে সাত প্রকার গৌণ রতি উৎপন্ন হয় +__হাসা, 
বিস্ময়, উৎসাহ, নখ, ক্রোধ, ভয়, ভুগপ্না বা বীভৎস রতি। 

উপাসনার পূর্ণ বিকাশ হইলে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই 
পঞ্চ ভাব দৃষ্ট হয়; সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব অতি ছুল্নত। 

বিশ্বাম ভক্তিলতার বীজ স্বরূপ । শ্রদ্ধা, ভন, নিষ্ঠা, রুচি, আসজি, 
ও ভাব পথে প্রেমের উদ্য় হয়। 
* শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি পূজা পৌন্তলিকতা নহে। বাস্তবিক পুত্তলিকার পৃজ! 
করা পাপ।, 

রতি অভাবে রসাধিকার হয় না। রস আস্বাদন করা যায় কিন্ত বুঝা- 
ইয়া দেওয়া কঠিন। রস আস্বাদনে পুষ্ট ও মিষ্ট হয়। 

যেখানে আস্বাদূন জ্ঞানে কুগ্ঠতা নাই তাহার নাম বৈকুষ্ঠ। 

সাধু সজেই রতি পুষ্ট হয়। 

জড় জ্ঞানই বিদ্ব, যখন কোন বিদ্ব নাই তখনই জীব সিম্ধ। 

মনুৃষ্যকে পৃজ1 কর! যায় কিন্তু মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা কর! ছা" 
প্রভুর নিশেষ নিষেধ । 

ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তন, স্মরণ ও সেবা, পূজা বন্দনা, দাসাও সধ্য 
ভাব এবং .আত্মনিবেদন, এই নব লক্ষণাক্রাস্ত ভক্তিকে সাধন ভক্তি বলে। 

ভাঁব সাধন প্রেমোদয়ের পূর্বেই উদয় হয়। ভাবোদয় হইলেই বিষয়- 
বিরাগ ও নানাবিধ প্রকারে ভগ্গবানের ফেবায় কুচি উদয় হইতে থাকে।। 

ভাবের পরেই প্রেমোদয়। এক, কৃষ্ণের মাহাত্থ্যজ্ঞানে প্রেমোকত 
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হয়, আর তাহার মাধুর্যযজ্ঞানে প্রেমোদয় হয়। রাগানুগ। ডভিতেই 
মাধুর্য প্রেম ঘটিয়৷ থাকে। 

কেহ কেহ বলেন, রৃষ্‌ ধাতু নক্‌ প্রত্যয় করিয়া 'কুষণ' শব হইয়াছে; 
কৃষ্‌ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ, ষিনি জগৎকে আপনার দ্দিকে আকর্ষন করেন৷ 
তিনিই “কৃষ্ণ” । কেহ কেহ বলেন কৃষ্‌ ধাু ভূসেন্তা)বাচক, ৭ নির্তি বাচক, 
এই দুইটি যাহাতে মিলিত হইয়াছে তিনিই “কৃষ্ণ । 

ভক্তিময় অর্চনাতে একাকী ভগবানের পুজা হয় না। গোপ গোপিনী, 
সনক সনন্গ প্রভৃতি ভক্ত ও প্রেমিকাগপেরও তৎসঙ্গে আরাধনা কর! হইয়! 
থাকে। ভক্তগণের চিত্ত। ও আরাধনা করিতে করিতে তন্ময় হওয়। যায়। 

শ্ীমস্ভাগবতে আছে 'এইবপে সত্যনিষ্ঠ হরিও তাহার অনুরক্তা অবলা- 
গ্রণ ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়! শরৎ কালের কাব্য রম সেবনে জ্যোত্ম্নাময়ী 
রজনী যাপন করিলেন।' পুনরায় আছে ষে'ব্রজবধুগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 
এই লীলা যে জন শ্রদ্ধার জহিত শ্রবণ করেন তিনি ভগবানে পরমাভক্তি 
লাভ করিয়। হৃদরোগ কামকে অচিরাৎ পরিত্যাগ করেন।” ম্ৃতরাং কৃষ্ণ 
লীলার মধ্যে ইন্জ্রিয়াসক্তি আদৌ ছিল ন1। ট 

যখন ভগবানৃকে প্রভু জ্ঞান হয় তখন দাস্য রতি বলে। আর তগনানে 
প্রণয় স্থাপন হইলে সথ্য ভাব বলে। 

ইন্্রিয়ে অরুচি, সন্ত্রমে অরুচি, কুতর্কে অক্রচি, নামগানে রুচি, কৃষ্ণ 
কথায় রুচি ও দ্ীনতাকে অঙ্গভূষণজ্ঞান ইতাদি «ভাবুকের পরিচয়।, 
ভাঁবোদজে জ্ঞানের রসান্বাদন অংশ ভিন্ন অন্য অংশের আলোচন। কমিয়। 
যায়। 

অস্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধ, পথ, ঘাট বন পরিক্ষার ও তীর্থ *্যাত্রাই পবিত্রতা 
মধ্যে প্রধান। 

হিংসা নিষ্ঠ,রতা, গুরু অবহেলা, মনিভ্রম, মিধ্যাবাক্য, কুটিল!» 
স্বর্থপরতা ইত]াদ্ি কার্ষা পাপ কার্য মধ্যে প্রধান। 

মর্কট ও কপট বৈরাগী হইতে সাবধান হইবে। র 

জচ্ছাদিত চেতন, সম্কুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকচিত চেতন 
ইত্যাদিতে বদ্ধ জীবৰকুল বিভক্ত। 
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বিলুঠন, হুঙ্কার, জ্ন্তন, শরীরসস্কোচন, নৃত্যগীত, দ্রুত শ্বাস, অট্টহাস, 
লোকলজ্জাত্যাগ প্রভৃতি রসানুভাব) অর্থাৎ ইহার কোন লক্ষণ দৃষ্টে 
রসের অবস্থিতি বুঝা যায় । 7 

ভক্তি তিন প্রকার £--আরোপসিদ্ধা, সঙ্গদিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা। সমস্ত 
কম্ম ভগবানে অর্পণ করাকে আরোপসিদ্া ভক্তি বলে। ভক্তির সহিত 
জ্ঞানাদ্দি যোগ হইলে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলে। আর সাক্ষাৎযুম্বন্ধে ভগ- 
বানের অনুগত হইলে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলে। স্বর্ূপসিদ্ধা ভক্তি ভগ- 
বান্‌ ভিন্ন আর কিছুই চায় না, আর কিছুমাত্র প্রত্যাশা নাই, এই কারণে 
ইহাকে নিগুণা, নিষ্কামা, কেবলা আত্যন্তিকী ও অকিঞ্চনা ভক্তি বলে। 

মানুষ, তির্য্যক্‌, খষি ও দ্েবগণেতে ভগবান্‌ অল্পাপ্বিকরূপে আছেন, 
এই হেতু যাহাতে যত দূৰ ভগবানের জ্ঞান প্রকাশিত তিনি তত দূর পূজার 
যোগ্য । যাহার শিকটে যে পরিমাণে তত্বক্ান প্রাপ্ত হওয়। যায়, তিনি 
মেই পরিমাণে ঈশ্বরের প্রকাশ স্থলঃ এই কারণে তাহাকে পূজা কর! 
নিতান্ত কর্তব্য । 

» বৈধি ভান্ত ছুর্ববল, অনুরাগ। ভ্তিই প্রবল ও শ্রেষ্ঠ। 

রসতত্ব কেবল আগ্মাদ্বনেই বুঝ যায» তন্িন্ন বুঝ।ন কঠিন। বাহার! 
জড়রসাপপান্থু তাগারা পরম রমের আস্বাদন পান না। অতি গোপনীয় 
রসতত্ব রসজ্ঞ বৈষ্থবের নিকটে ই জ্ঞাত হওয়া যায়। 

প্রথমে বিশ্বাম,,গরে সাধুসঙ্গ, পরে অঙ্চনা, পরে বিদ্বুনিবৃত্তি, পরে 
নিষ্ঠা, পরে রুচি, পরে ভাব পরে গ্রেমোদর হইয়া থাকে। প্রেমাগমে 
সাংসাঞিক সুখ দুঃখ একেবারে দূর হহয়। যায়। 

এক মাত্র শুদ্ধ, ভগবানের ভজন কর কজ্ত অনোর অন্যরপ সাধন- 
গুণালীর নিন্দ। করিও না। বাহ্যিক পৃথক ভাব দেখিয়া তর্ক করিও ন|। 

ঈশ্বরবোধ বিপথগামী হইয়া ব্রহ্মবোধে উপনীত হয়। , একমান্ত 
শ্বান বিপথণামী। যুক্তি জ্ঞানের পত্তনভূমি, কিন্তু যুক্তি জড়াবলগ্বন 
ছাড়িতে পারে না। জীবের বিশেষ বিশেষ মনোবৃতি গুলির জ্যোতি 
যুজিপিথ বহু দূরে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। অত্তএব প্রেম ভক্তি ও 
বিশ্বামের জ্যোতি, জ্ঞানাতীত পথকেও আলোকিত করিয়াছে। জঞান- 


[ ১৭৬ ] 


সর্বস্ব অহংকারীরা সেই সর্বধজনমনোব্যাপী হ্বাভাবিক জ্যোতিকে কুত্রিম 
ও অমূলক কল্পনা বলিয়া স্থির করিয়াছে । তাহাও যে একটি সত্য বিজ্ঞান 
তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। | 

মহোৎসব মধ্যে পুজা মহোৎসব, সাংসারিক মহোৎসব ও আনন 
মহোৎসবই প্রধান। 

বিশুদ্ধ €প্রমই যথার্থ ধর্ম । কৃষঃ প্রেমই স্ববিমল। অবস্থা বিশেষে 
প্রেমের নামই ভক্তি । 

প্রথমে বিষয় জ্ঞান, পরে নীতিজ্ঞান, পরে ঈশ্বর জ্ঞান, তৎপরে নির্মল 
জ্ঞানানন্দ উদয় হইয়া থাকে । 

ভাগবতাদি ও কীর্ভনাদি শ্রবণ, শ্রীমূর্তি দর্শন, তীর্থ দর্শন, শ্রীমূর্তি স্পর্শ, 
ভক্তালিল্গন, ফুল চন ধৃপ ইত্যাদি বিস্তার, ন্ৃতা, কৃষ্ণচিভূধারণ, গঙ্গা- 
ন্বান, কৃষ্ণ নাম জপ, শ্রীরূপ ধ্যান, সকল ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের 
শরণ গ্রহণ, গুক সন্নিধানে প্রশ্ন, স্বার্থত্যাগ, ভগবানকে সথাজ্ঞান, মহোৎসব 
কালে উৎসব সাধন, বৈষ্ণববৃদ্ধি চেষ্টা ও ভগবানের নাম প্রচার ইত্যাদি 
কারোর দ্বারা আত্মভক্তির চর্চা করিবেক। 

সন্ধিনী চিদ্‌-দেহ উৎপাদন করে, সম্থিৎ ইচ্ছ? রা করে ও 
ইলাদিনী আনন্দ উৎপাদন করে। 

স্থবিচার, শাস্্রসম্মান, তীর্থ, বৈরাগা, দয়া, ক্ষমা, সত্য কথন ইত্যাদি 
ন্যায় বাবহারের মধো প্রধান । ৃ 

চৈতন্যের স্বরূপ, চৈতন্যের শক্তি ও চৈন্ঘন্যের কার্ধ্য বিশেষ অনুভূত 
হইলে বিশুদ্ধ চৈতন্যানন্দ লাভ হইয়া থাকে । 

কোন বৈষ্ব বৈষ্ণব ধশ্মই শ্রেষ্ঠ মনে করেন,কিস্ত নিজ বৈষব নহেন। 
কেহ বৈষ্ণব চিহ্রু ধারণ করেন কিন্তু যথার্থ বৈষ্ণব নহেন, আর কেহ বৈষ্ণব 

ংশে জল্সগ্রহণ করিয়াছেন, সকলই টবষবের ন্যায় ক্ষিস্ত বাস্তবিক বৈষ্ণব 

হইতে পারেন নাই;--এ সকলেই বৈষ্ণবপক্ষীয় বটে। ' এক মাত্র ভক্ত 
সঙ্গেই রসালাপ করিবে, অন্যের সহিত করিবে না। 

«মানবজীবনে এই কয়েক প্রকার ভাব আছে, ভক্তভাব, আস্তিক ভাব, 
নৈতিক ভাব আর নীতি শূন্য ভাব। 


[ ১৭৭ ] 


হরিনাম শ্রবণ মাত্রেই পাপ দূর হইয়া শরীর পবিত্র বোধ হয়, যেখানে 
কোন বিষম অপরাধ হেতু তাহা নখ হয়, সেস্ানে বারংবার কৃষ্ট নাম 
উচ্চারণ করিতে থাঁকিবেক। ক্রমে শদীরের পবিদ্র্তা সম্পাদিত হইবে। 
মন যখন ভগরবানে একনিষ্ঠ হর তখন সকলই সঙ্জ হইয়া উঠে, আর 
কিছুরই আশঙ্কা থাকে ন1। 

পতির প্রতি মার্বা স্থীব ত্ীকান্তিক ভীতির ন্যায় ক্চেছে ভক্েের 
যে শ্রীতি তাহাকে মণুব রম বলে। 

কঞ্ধধ'মে এশর্য বোধ নাই, সবই মাপুর্স্যময় | 

জড়শক্তির স্থিতি চিরস্থাত্রী নহে। তাহা কুম্ কৃপ!ম দৃব হইয়া যায়। 

ভাগবতে নানদ বলিতেছেন-আমি আচান'গণের নিকট বেকপে 
ধান কারতে উপদেশ পাইযাছিনাম মেই কুূদেই ধ্যান করিয়াছলাম 
তাহাতেই শেষে হরি আলিয়া হয়ে উদ্বন্ন হইলেন। অতএব সাধারণের 
পক্ষে গুদূপদেশ নিতান্ত আবশ্যক। 

অন্তরেকিয় বশীভূত করার পাম শম, আর বাহোক্্রিয় বশীডুত করার 
নাম দম। দুঃখাদি সহ্য করিতে অভ্যাস করার পাম তিতিক্ষা। সমস্ত 
নশ্বর বস্বকে অবশ্ত জ্ঞান করার নাম বৈগাগণ্য। 

শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য উদয়ে ভিক্ষুকদিগের আশ্রমে 
অধিকার হয়। 
». তিতিক্ষা ও বৈরাঁগা বৈষ্বমন্ন্য। সীদিগের প্রধান দশ্ম। 

তরান্ধা, সাধুদ্গ, ভজন ও নিবৃত্তি ইত্যার্দির দ্বারা যখন ভাগবতী রতির 
উদনন ভয় "তখন বিরঞ্জি ন।মে একটি ধর বৈ হদয়ে উদয় হইয়া থাকে। 
তখন বৈষ্ণব কৌপীনাদি ধারণ ও ভিক্ষা দ্বারা জীবন যাত্রা! নির্বাহ করেন। 
ইছাই বৈষ্থবদিগের ভেকৃ। এইরূপ ভেক দুই প্রকার-_-ভাবজনিত বিরক্তি 
লা করিয়া কোন আধুর নিকট ভেক গ্রহণ অথবা দ্বয়ংই এরূপ ভাবে 
বিচবণ। 

শিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাই গু; আর তদ্বিপরীত 
আই দোষ। ৃ | 

যে পর্যান্ত গৃহত্যাগ করিতে অক্ষম মে পন্যস্ত কামনা ও তাহার শেষ 

২৩ 
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ফল ছুঃখজনক ও মন্দ জালিয়া ভগ্বান্কে প্রীতিপূর্রক ভজনা কর। 
ইহাই গৃহস্থ বৈষণবের লক্ষণ। 

যখন ভেকধারণ করিয়া বিচরণ করিবে তখন আশম সকল পরিত্যাগ 
করিয়া সকল বিধির অতীত যে পরমহংস বৈষ্ণব আশ্রম তাহাতেই 
বিচরণ করিবে | ৪ 

সকলে কৃষ্ণ ভজনা কর ও কৃষ্ণনাম প্রচার কর,--ইহাই মহা প্রভু 
নিত্যানন্দের উডপদেশ। 

তাপ, পুণ্ড, নাম, মন্ত্র, যাগ,__ইহাই পঞ্চসংস্কার ও একান্তিকী তল্জির 
হেত। তপ্ত লৌহ দ্বারা শিষ্যের শণীরে শঙ্খ, চক্রাদি চিহ্ব বা চন্দন দ্বারা 
হরিনামাদ্দি মুদ্! অদ্ষিত করাকে তাপ বলে। হরিমন্দিব হরিপদাকৃত্তি 
প্রভৃতি উর্ধ পৃণ্ডের ব্যবস্থা আছে। গুরুদন্ত হরিনামই তৃতীয় সংস্কার, 
গুরুদন্ত মন্ত্রই চতুর্থ সংস্কার। প্রাপ্ত মন্তে শ্রীমৃত্তির অঙ্চনাদিব নাম যাগ। 
তাপ কেবল দেহ সন্বন্ধে নহে কিন্ফ দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্তবিক। 
ংসারে বিরক্ত হয়া ভগবানে অন্ুবন্ত হ৪য়ার নাম তাগ ও'পুণ্ত, | 

জীবের পক্ষে সদ্গুক্ক অন্বেষণই কর্তব্য | | 

রাপ্বিকারদি গোপাঙ্গনাগণ যে ভাবে কৃষ্গসেবা করিয়াছিলেন তাহাই 
সাধুর্যভাব। ইহা সকল ভাবের প্রধান। চৈতন্যদেব এই ভাবেই: প্রমন্ত 
হইম়াছিলেন। 

বিশ্বাসে পাবে কুষ্ণ তর্কে বছু দৃর। 

জ্ঞান ও প্রেম মুলে চিন্ময়, একই তত্ব। 

জলের ধর্ম শীতলতা, আগ্রির ধন্র উত্তাপ, পশুর ধর্ম হিংসা আর শুদ্ধ 
জীবের ধর্ম শুদ্ধ প্রেষ। 

ভগবানের প্রকাশ তিন প্রকার,-শুদ্ধ সবিশেষ প্রকাশ, বক্ষ বা 
নির্বিশেষ প্রকাশ, আর ঈশ্বর পরমাত্মা বা প্রপঞ্চে তটস্থবৎ অথ্ণৎ সম্বন্ধ 
গত প্রকাশ । | 

ংসাররূপ সর্প যাহাকে দংশন করিয়াছে তাহার জার অন্য'ওধধ 


নাই । বৈষ্ব মন্ত্র কৃষ্ণ নামই জপ করিতে করিতে মনুষ্য পরিত্রাণ 
পাইবে। 
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বেত ও ছ্বাপরে ধ্যান, ঘন, এ যক্জ দ্বাৰা বঙ্গলাভ হইয়াছিল; 
কলিতে নাম সংকীর্তন দ্বারাই শবানক্ষে লাভ করা যায়। 

“হরি এট ছুইটী অক্ষর যাহার জিজ্বাগ্রে সতত বর্তমান তাহার আর 
কুরুক্ষেত্র, কাশী ইত্যাদি তীর্ঘে প্রয়োজন কি? 

শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হুপ্রমন্ত্র ভগনান্‌ যাহা ক্রেন, মাত', পিতা ও নন্ধু 
কেহই তাহা করিতে পারেন না। | 

বহু শাস্ম'লোচন1 কবিয়া, বহু দিন হইতে বাঁরৎবার বিচার করিঘ্ধা, 
এই এক্মান মিদ্ধান্ত হঈয়াছে যে নিত্য নারারণের ধ্যান কর। 

বহুবিধ পাপ কবিতেলও ভরি ম্মবণের ন্যায় প্রার়শ্চিহ আব নাই । 

যে ব্যক্তি মুছুককাল নারায়ণের ধান করে সেই মুক্ত হয়, যে ব্যক্ডি 
নিয়ত হরিপরায়ণ 'ভাহাব ত কথাই ন|ই। 

ধ্যানেতে যেমন পাপ শোধন হয় এমন আর কিছুতেই হত্ব না। হরি 
নামকপ অগ্নিই পুনজন্মরূপ পাপকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। | 

গৃহ মধ্যে বদ্ধ অগ্নি যেমন মন্দ মন্দ বাতাস পাইয়া সমস্ত দগ্ধ করিয়া 
ফেলে সেইরূপ চিছশ্থিত বিষুধ যোশীদিগের অন্তরস্থ সমুদায় পাপ দগ্ধ 
করিয়া থাকেন । 

যে জিহ্ব। হরির স্তিগান কবে, যে চিন্ব উাহাতেই অর্পিত, যে দয 
কেবল ইাহারই পুজ। করে তাছাই কেবল শ্লাদশীয়। 
*. জাধু ব্যক্তি যে' কিছু কর্ম করুন সমুদাধই বিষুততে অর্পন কবেন কোন 
কর্ম্েই নিজেলিপ্ত হয়েন না। 

প্রজার আশ্রধ, বাজা, বালকের আশ্রন্ব পিতা, মর্লাসীর স্মাশয ধর্্ 
ভার সর্বসাধারণের হরিই একমাত্র আশ্রয়। 

বিষুবমন্তর গ্রচণমাত্রে আম্মীর স্বন সহিত উদ্দাবের উপাষ হয । খিনি নিষুও- 

মন্ত্র গ্রহণ করেন তাহা সংস্পর্শে স্থান তার্থগম হয় ও তাঙ্গার পদবেণুত্ে 
বন্তধা পবিা হন । যে য় নৈষ্বকে ছূংখ দেয় সে শরীফের পীডনকারী, 
পদে পদে তার বিদ্প। , শিষুঃমন্্র উপামনা করিলে হুক গ্রন্থি ছেদন 
হইয়া! সমুদ্রায় সন্দেহ,দূব হয় ও সকল পাপ মোচন হয়। অগ্নিতে যেমন শুষ্ক 
তৃণ ভন্মীভত হয় সেইরূপ বিঞু্তেদে শৈষ্বেধ সকল দ্ধ ছইয়ায়ায়। -. 
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বিসু'মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই তাহার জীবন শুদ্ধ হয় এবং সর্প যেমন গরুড়কে 
দেখিয়া পলায়ন করে সেইরূপ যম ত্বাহ|কে দেখিয়া ভীত হন। বিষুঃই 
বৈষ্ুবের প্রাণ, ও বৈষ্ণবই বিষুঃব প্রাণস্বরূপ।_এক৭ বৈষ্ণবের ষে হিৎসা 
করে সে স্যুঃবই হিৎসা করিয়। থাকে । 

ইহ সংমারে সকলেই কর্মান্বাবে ফল লাভ হইয়া থাকে, কিন্ত সিদ্ধ 
ধান্যে যমন অস্থুর হয়না সেই রূপ বৈষ্ণবে কদাচ কর্ন ফল বটিতে 
পারে না। মেই ভক্তবৎসল কুপা করির। ভক্তের কম্মফণ পূর্বেই সংহার 
করিয়া থাকেন। 

যদিও [নও ঘকলের ঈগব ও পবিপালক তথাপি তিনি দিবানিশি 
ভভের অদীন। 

সকল কামনা তা করিনু।, সংঙ্গল নঙ্তিত হইয়া ইষ্ট ভন্িসাধনই 
বৈষধাচার। কর্মক্ষেত্রের যে সকল এুভাশভ কন্মুফল বেদাদিতে উত্ত 
হইরাছে, ভ্রহ্ধতেজে পজ্ঘলিত বৈষ্ণাবর সে মকল ফল ফলে না। 

বহু, কুন ও ব্রাক্ষণাপেক্ষাণ নৈগল সতত মভাতেজস্গী এবং 
বিনুচক্র দ্বারা সতত রক্ষিত হইয়া প্রন্ত কপ্চরের ন্যায় সত্তর ভাবে 
অবাস্থতি করেন | শেজন্থা বৈষ্বের নিজ কম্মের কখন বিচারও নাই 
ফলাকল৪ নাই। 

তন্ন ব্রহ্ম', বস বিধুঃ এসৎ আহার ও পান আহার আাধন করা, এরূপ 
জাণিয়। গিনি পান ছেজন করেন ভাতে ঘল্লদোষ লিপু ভয় না। 

যা। পাওঘা যাষ ভাভাতেই পন্কষ্ট, জিতেজ্দিঘ, শাস্থিচিন্ত ও পরশিন্দা- 
বর্চিদিত, হরিপক 'শ্রহ, শক্রহীন, সদর, অহঙ্কারশৃন্য, নিরপেক্ষ ও বীত- 
রাগ যে খুশি তিনিহ সাধু। 

সাণ্ধা শ্টা যেমন পতি ভিন্ন অন্যকে জানেন না সেইবূপ হাহার 
চিন নিখু ভিন্ন অন্য কিছুতেই ধাবিত না হয় তিনিই বৈষব। 

থে কুদ্৫ কথ" শ্রবণ করে, শীহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করে ও কুষ্জোপানন! 
করে মেহ লোকই দামশব্দপাচ্য। 

বিষ স্থান ঘে সর্বদা পরিবার পরিচ্ছন্ন করে ও সন্ধ্যায় দীপালোক 
গ্রদান,করে তাহাকে কেন $ বালন। জাশিবে। জীর্ণ বিষ্ুুমন্দিরের খে 
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পনঃগৎস্কার করিয়া নানা শোভ!ঘু শোভিত করে, ভীরু ব্যন্তিকে যে অভয় 
গ্রদান করে) অক্ঞনকে তে বিদ্যা দচন করে, ক্ষুপধাতুর ও তৃষ্থাহুরকে 
ষেশন্নজলস দান কবে, রোগীর শষার বসিয়া যে শুশ্রাষ; করে তাহাকে 
পৈন্ত বলিয়। জানিবে। 

পক বৈগ্ঞবের সমুদায়ই গুণ, দোষের লেশম্বানগও নাই। অতএব 
কপগাযোগের দ্বাবা মর্মতোভাবে লিফুতর আারাপনা কর, সকল দিকৈই মঙ্গল 
হ্হ তাভাতে আর মন্দহ নাই। 

টন পৃর্ষ ভিন্ন, তবে লীলাহেহু দুষ্ট হইয্সাঙ্গে ।--জলেতে 
যেমন মীন, বসকেলী রাত্রি দ্িণ, দোন তনু নহে ভিন্‌, নিত্যলীলা 
অকান্ণ ।? 

যাহা শুদ্ধ চিৎ বা! পূর্ণ চেতনা তাছাই পুকষ। জার যাহা চিৎ আধার 
তাভাই পরুতি। পুরুষ নিক্ষাম ও ক্রিযাশূশ্য। প্রকৃতি পুর্ণ চেতনার' 
এ [গে নিম্মলা পরা প্রকৃতি নাম পাথণ করিয়া আণন্দ ভোগ কবে, 
কিন্ক পূর্ণতচচতনা নার্ধাকার থাকে । 


"যে ধ'মে নির্মল! পরা প্রক্ুতি পূর্ণ তগ্তনোর সহবামে নিত্য রাসোৎ” 
সবে ানন্দ সপ্চেগ করে তাহাই তুশী্র ধাম বা বুন্দালণ ধাম। 

আনন্দলছরীর ঘা প্রতিণাতে পকুতিব অংশমাত্র ক্মলিত হন, ও এই 
ভানন্দধাম হইতে পুখক হইয়া ম্লান হইতে থাকে এবং সি ব্যাপার 
ছাস্র করে। ভ্রশ্টরণেত আশ শুক চেতনা হইতে বিমুখ হইলেই 
“পাব আর্ত হয়। 

এই মাঝ প্রকৃতির ছুই ভান, চিৎ্সক্গমস্ভোগ চিদবিমুখতা।। 

পলা প্রক্কুতি অপেশণ মায়'র চিৎ সঙ্গে বিহাব ঞ্ছু মলিনভানাপন্ন। 
চিং চঙ্গ হইতে প্রথম স্বাসত এই মায়া প্রকৃতির যে স্থান, সেই স্থানের 
শাম গোগকধাম। * 

ঢংনঙ্গনন্োগে আনন্দলহরীর ঘাত প্রতিঘাতে মায়। প্রকৃতির এক 
ভংশ ,.গোলোক হইতে স্বণত হইয়া চিদ্বিমুখতা গুপ্ত হয় ও মায়া 
অপেক্ষা-অপ্িক মণিন হইঞ্জা''অবিদ্যা' নাম প্রাপ্ত হয়। পর প্রকৃতির এই 
দ্বতীম ঝা পন্তন হইল। ইহাও চিংসঙ্গ সত্তোগ করে ও পরে ইহার 
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একাংশ নিমুখ হুইয়! ক্মলিত হয় এবং 'তন্মাত্রা আকাশ" কৃজন কবে। এই 
ততীয় বার পতন। রর 

'আকাশ' হইতে ঠিক এঁরূপে চতুর্থ পহনে 'বাযু" বায়ু তইতে পঞ্চম 
পতনে 'তেজ, তেজ হইতে ষঠ পতনে “জল', ও 'জল'? হুইতে অপ্তষ 
পতনে কক্ষিতি' উৎপন্ন হুম্ব। 

মায় 'কর্তক এই পঞ্চভৃত হইতে অষ্টম বিকারে বিশ্ব সংসার 
হইয়াছে । এই অইটম বিকারই চিদবিস্মরণের চরম অবন্থা। 

এই বিকার হইতে যথাকালে প্রকৃত্তি আবার চিৎ অভিমুখে গবিত 
হইবে ও পুনরর্বার উদ্ঘমুখে এ পথে উঠিতে উঠিতে নির্মলা পরা প্রকৃতিতে 
বিলীন হইবে? পরা প্রক্কতি পূর্ণ চেতনায় পূর্ণানন্দ সম্ভোগ করিবে। 

অষ্ট বিকারকপ অষ্ট সী আপন আপন কৃপ্ জদয়ে লই! শ্রীরাপাকে 
বেষ্টন করিয়। রাসচক্রে ন্ত্য করিতেছে । 

শ্রীকুষ্ণ পরম ধামের শুদ্ধ চেতন | শ্রীবাধা তাহার পরা প্রকৃতি । 

অষ্ট প্রকৃতি অনন্ত রূপ ধাঁবণ করিয়া অনন্ত কৃষ্ণ লইবা মহারাসে নৃতা 
করিতে করিতে অনন্ত লীলা আরস্ত করিয়াছে । | | 

যখনই শ্রীকষ্* লীলাধায ত্যাগ করিয়া আর্খামে গমন করিতেছেন, 
তখনই সখীগএ সহ প্রেমমধী রাধিকা “হা কৃষ্ণ, হা! কুন? করিকে কবিতে 
পাগলিনীর ন্যায় তুচ্ছ সংসারে পদাঘাত করিয়া সধামাভিমুখে যাত্র। 
করিতেছেন। 

যৌহনের মাধুর্যারসই দরের মধো উৎকৃষ্ট ৪ শ্রেঠ। 

নৈকুণ্ঠ-প্রেমে সঙ্গেচ নাই । প্রভাষখণ্ডে শ্রীনাধিকার ও কৃষ্ষেন প্রেমেই 
প্রেমের অসঙ্থোচ ভাব ও পূর্ণতা প্রকাশ হইয়াছে । 

যখনই প্রেম বিশেষ অবস্থায় বিষষ়ুবিশেষে অবস্থিতি করে তখনই 
পরিমিশ হয়। পরিমিত প্রেমের মন্্ে সঙ্গে অভিমান বিচবণ করে। 
আরাধনশক্তিরূপ রাপিকা বা সাধক তাই বিরহের বিশেষ বিশেষ অবস্থা 
শ্বারণ করিয়া “আমার কি অবস্থা কিলে! কাল রূপ আই দেখিব না! 
ইত্যাদি বাক্যে অভিমান প্রকাশ করেন। *. 

রাশান্ুগ পরম ভক্তি কোন বিঠি ননমের অশীন নয়, স্বাীনা। তাই 
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জীমতীকে কুলটা ব্যনিচারিণী হইতে হইয়াছে। আঘতী কুলটা না হইলে 
প্রেমের সৌন্দধ্যের শত:ঘশের একাংশও থাকিত না। যন্ত ক্ষণ শ্রীমতী 
কুপত্যাণিনী নহেন, তত ক্ষণ বৈষ্ণব ধন অসম্পূর্ণ; তাহার কুলত্যাগেই 
বৈষ্ণব ধর্ম পূর্ণত। প্রাপ্ত হইয়াছে। 


ত্রান্ম ভাগবত উপনিষণ্।। 


ব্হ্মবাদিরা বলেন$ ধাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন 
হইয়া ধাহা ঘারা জীবিত রহে এবং গুলয় কালে খধাহাঁর প্রতিগমন ও 
ফাহাতে প্রবেশ করে উাহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম । 
আনন্দম্ববপ পরব্রন্দ হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়। আননসন্ধপ 
বর্ম কর্তৃক জাবিত রহে এবং প্রলয় কালে আনন্দখবরূপ ত্রচ্ষে প্রতিগমন 
করে এ তাহাতে প্রবেশ করে । মনের সহিত বাক। ধাহাকে ন। পাইয়। 
[হা হইতে নিবুন্ত হয়, মেই পরক্রহ্ষের আনন্দ যিনি জানিয়'ছেন, তিনি 
আর বোন ব্যক্তি হইত্ডেই ভয় প্রাপ্ত হন না। ধীর ব্যকিগণ পর- 
মাস্বতে স্বীয় আম্মার সংবোগ ছারা অধ্যাত্বযোগে গেই পরম 
দেবতাকে জানিষু। হর্যশোক হইতে মুক্ত হয়েন। প্রণব ধনুসশ্ধপ, জীবাত্মা 
শরদরূপ এবং পরক্রঙ্গ লক্ষ্যন্দর") প্রমাদশূন্য হইয়া মেই গ্রণৰধনুব 
ভনলম্বনে জীবান্বারূপ শর দ্বারা ত্রঙ্গপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং 
ঘেরূপ শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা 
সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়, তদ্রপ জীবাস্ম! ব্রদ্দকে বিদ্ধ করত তাহার মধ্যে 
প্রতিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইবে। কক্ষণশুন্য, হগ্ত 
বানুকাবর্ভিত, সমান ও শুচি দেশে; উত্তম জল ও শব্ধ এনং অ'শ্রয়াদি 
ছার; মনোরম স্থানে ; প্রতিবাদীর ভনভিমুতখ এবং হুনরসায়ুসেশিত বিরল 
স্ানে স্থিতি করির। পরব্রদ্ধে আম্মা সমাধান করিতে হইবে। প্রার্থন। 
'ব্যতীত অন্যোপায়ে তাহার জার্ষাৎ লাভ হয় না। অজ্ঞানদিদ্র! হইতে 
গ্লাত্রোথান করিয়া উৎকৃষ্ট আচার্স্যের নিকট গমন করুত জ্ঞান লাভ না 
করিলে তত্মন্বন্ধে কিছুই অনগত হওয়া ষ'য় না | 

বিজ্ঞান বাহার সারথী, ও মনোরূপ রজ্ত্তু বাহার বশীর, তিনি"সংসার 
পার হইয়। পরব্রল্গের পরম স্থান প্রাপ্ত হন। পি মাতাকে সাঙ্গাৎ 
প্রত্যক্ষ দেবত। জানিয়। হব প্রবন্রে, তাহাদের সেবা করিবে ৷ জ্যেষ্ঠ ভাতা 
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পিতৃতুলা, ভার্ষ্য। ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দ্াসবর্গ আপনগ্ছায়ার স্বরূপ, 
এই জন্য এই সকলের দ্বারা উক্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়৷ সহিষুণতা 
অবলম্বন করিবে । শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধি মধ্যে ছুই 
ব্যক্তি প্রবিষ্ট হইয়া! রহিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন (জীবাত্ব।) স্বকৃত কর্ম 
ফল ভোগ করেন এবং আর এক জন (পরমা!) মেই কল প্রদান করেন। 
্ক্মবিৎ তত্বজ্ঞগণ ভাহাদ্বিগকে ছায়া ও আপের শ্যায় পরম্পরু ভিন্ন করিয়া 
প্রকাশ করেন। 

যৌবন কালেই ধর্্মশীল হইবে, কারণ কখন মৃত্যু হইবে, কেহই জানে 
না। আপনার যশ ও পৌন্ষষ এবং গুপগুকথ। ও পরোপকারার্থে নিজকৃত 
কর্ম, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকাশ করিবেন না। 

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, সানু্তা ছ্বারা অসাধুতাকে, উপকার স্বারা অপ- 
কারীকে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে। যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবত, 
পরদ্রব্যকে লোষ্টবৎ, ও সর্বপ্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ 
জ্ঞানী । সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রুপ জ্ঞানী ব্যক্তি 
প্পোহমর বিষয়ে প্রবন্ধ ইন্দ্রিয় সকলের সংযমে ষত্র করিবেন। 

পরলোকে সহায়ের নিমিত্ত পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু, কেহই 
থাকে না কেবল ধর্দ্দই খাকেন। মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকীই 
মৃত হয় এবং একাকীই স্বীয় পুণ্যের অথবা ছুক্ষতির ফল ভোগ করে। 
বান্ধবেরা মৃত শগুরকে কাষ্ঠলোষ্টবৎ ভূমিতলে পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ 
" ছুইয়। গমন করেন, কিন্ত ধর্ম তাহার অনুগামী হয়েন। অতএব আপনার 
সহায়ার্থ ক্রমে ভ্রমে ধর্ম নিত্য সঞ্চর করিবে। ধর্মের সহার্তায় জীব 
ছুপ্তর মংসার জদ্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়। 

ও শান্তঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। হরিং ও | 





এই বিশান বিশ্বই ত্রহ্ম মন্দির, সুবিমল অস্তঃকরণই তীর্থ, া নিত্য 

শান্ধ, বিশ্বাসই ধর্মের মূল, প্রীতিই পরম সাধন, স্বার্থত্যাগই বৈরাগ্য ; 

ইহাই ত্রাঙ্েরী বলিয়া থাকেন। তাহাদিগের বিশেষ কথা এই যে, নির্লিপ্ত 

থ[কিয়ী সংসার পালন ও রব সাধন করিবে) বিশ্বামচক্ষে অতি পরিক্ষার 
৪ 
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তাবে ঈশ্বরকে দেখা যায়; ভীহে জুদয়ে আলিঙ্গন করা বায়, তাহার 
আজ্ঞ। প্রাণের মধ্যে শ্রবণ করা যায়; লাধুজীবনে ভগবান্‌ প্রকাশিত হন 
এবৎ সাধুগপণকেই জীবের মুনির সহায় করিয়া ছ্কেন) যুগে যুগে তিনি খর্ের 
নবভাব ও উজ্জ্বলতা প্রন্মান করেন । তাহার! বলেন, বিশ্বামচক্ষে অরূপ রূপ 
সর্শন চাই ; দর্শন ব্যতীত ঘথার্থরূপ ভক্তির উদয় -হয়না। পরোপকারে 
অহঙ্কার বর্ধিত হয় এজন্য ইহ নিষিদ্ধ, পরমেবা করাই বিধি, পরসেবায় 
আত্মার পরিত্রাণ হয়। বস্ত ও নাম একত্র জড়িত এজন্ত নামের তুল্য 
কিছুই নাই; নামের ছ্ারাই বস্ত লাভ হয়; জীবে দয়। ও নামে কচি 
ইহাই প্রধান। সত্যৎ শিবং লুন্দরং এই তিন সুস্পষ্ট পদার্থে ষে অত্যন্ত 
অনুরাগ তাহারই নাম ভক্তি । এই তিনটিই ভক্তির বীজ মন্্র। অত্যস্বরূ- 
পের লাধনই কার্য, “তুমি আছ; এই মন্ত্র বারংবার জপ করিবে। ঈশ্বরের 
প্রতিদিনের কৃপা মনে করিবে ও লিখিয়া লিখিয়া ঈশ্বরে ভালবাসা সঞ্চার 
করিবে। ম্মরণের প্রেম হেতুমূলক কিন্তু দ্র্শনমাত্রে যে প্রেম তাহ অহৈ- 
তুক; এক বিন্দু প্রেমাশ্র মুক্তামাল! হইতে মৃল্যবান্‌। সাধনের জন্য 
বিশেষরপে ইন্দ্রিষসং্যম ও চিত্ত স্থির করিবে। সাধনকালে স্থান, আসুন, 
শরীর, মন স্ুন্থির করিতে হইবে। স্থান আসন নির্দিষ্ট ও শরীর অঞ্চল 
রাখিলে সহজে মনস্থির হয়। সংসারের স্ববন্দোবস্ত অগ্রে করিবে, নতুব! 
সাধনে বিস্ব ঘটিবে। নিরাকার ব্রক্ম লাকার 'দেবতা1 অপেক্ষাও উল্ম্বল ও, 
প্রত্যক্ষ । কখনও কোন মূর্তি পুজ1 করিবে না; নিরাকীর ব্রদ্ষের উপাসনা, 
প্রার্থনা! ও সংবীর্তনে মত্ততা ও ভক্তির প্রধলতা যথেষ্ট হইয়া থাকে । আত্ম 
অমর; ভগ্রবান্‌ কখনও মানব দেহ ধারণ করেন না, কিন্তু তাহার দেবভাব 
অল্লাধিক পরিমাণে মনুষ্যেতে বর্তমান রহিয়াছে । ,অন্ুতপই' পাপের 
প্রায়ঃশ্চিত্ত; আত্ম! ও জগৎ হইতে যে সহজ জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই 
ধর্শান্ত্র। ভগবানে শান্তি লাভ করার নামই ন্বর্গভোগ। ভগবানের 
খণের আরাধনা, তাহার “সৎ ভাব ধ্যান, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও পরিত্রাণের 
জন্য প্রার্থনা, এই চারি প্রকারে অর্চনা করিবে। ত্রা্ষধর্্ম সমস্ত পৃথিবীতে 
ব্যাপ্ত আছে এবং অদ্য স্ছষ্টি হইয়াছে এরূপ,নহে, আর্দি কাল হইতে 
বর্তমান। 
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পাপ পুণা ভক্কিকে ম্পর্শ করিতে পারে ন।। প্রেমে দর না হইলে 
্রমন্ততা হয় না। ব্যাফুলভার পরে ভক্তির সঞ্চার হয়। যখন কিছুই 
ভাল লাগে না তখনই ভক্তির হৃত্রপাত হয়; ভক্তি পরিস্কট হইলে 
সমস্তই মিষ্ট বোধ হয়। ভক্তির উদয়ে বিনয়, দ্রীনতা ও দয়! আপনি 
জাপিয়। পড়ে। “শিবং' এই সাপ্ন গাঢ় হইলে “মুন্দুরং আপনি উদয় হয়। 
সজন মন্তত অপেক্ষা নির্জন মন্ততাই প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ । ভগবান্নের কুপায় 
আপনিই ভক্তির উদয় হয় কিন্তু সাধন দ্বারা সতত তাহার প্রতীক্ষা করিবে। 
ভগবাশের জাধারণ দয়া ও বিশেষ দয়া আছে। এক ব্র্গের উপাসনা ও 
মেব৷ করা, স্বাস্থ্য রক্ষা! জ্ঞানলাভ ও চিত্ত শুদ্ধি; কৃতজ্ঞত। প্রকাশ, প্রতিজ্ঞা 
পালন, সত্য কথন, স্বজনে প্রীতি, সকলকেই ভাতা ভগীর ন্যায় দর্শন ও. 
পণ্ড পন্ষীর প্রতি দয়া এই গুলি বিশেষ কর্তব্য । 
ব্রা্মগণ এইবূপে প্রার্থনা করেন ২-- 

হে বিনীতবত্সল, দয়াময় পরনেশ্বর, আমরা সকল নর নারী তোমার 
চরণে আসিয়া একত্র হইলাম, কৃপাসিস্ধু, দয়া করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন 
হ৪এ সংসারের গাপ তাপ হইতে ক্ষণকালের জন্য আসিয়া তোমার 
উপাসনার জন্য মকলে মিলিত হইলাম, শৃস্তিদ্াতা, আমাদের পাপ দগ্ধ 
হৃদয়ে শান্তি প্রদান কর। দিবসের মধ্যে কত বার তোমাকে ভুলিয়া' কত 
পপ চিন্তা করিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি চির 
শাস্তি, হৃদয়ের ধন, জীরনসর্্বস্ব, তোমাকে হদয়ে রাখিয়া প্রাণ মন শুশী- 
তল করি। হে জাজলামান প্রত্যক্ষ দেবতা তোমার জলন্ত তেজ চতুর্দিক 
উজ্জ্বল করিয়াছে, সমস্ত পৃথিবী তোমার আলোকে স্বর্ণময় হইয়াছে, বিভো, 
আমদের নিকট প্রকাশিত হও। গৃতিনাথ, তুমি অনায়াসে অগতির গতি 
দিতে পার, দীনবন্ধু, আমর] অতি দীন দুঃখী তে।মার চরণে পড়িয়া কান্দি- 
তেছি, আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর কর। তুমি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, 
অন্তরের অন্তর, আত্মার আত্মা, হ্বদয়ের শোণিত, তুমি অঞ্ধের যষ্টি, অনাথের 
নাথ, অসহায়ের সহায়, কাঞ্জালের ধন, ঠাকুর, দয়া করিয়া আমাদিগকে 
উদ্ধার কর। তোম! ভিন্ন গতি, নাই, তোমা ভিন্ন গ্রতি নাই, তোমা ভিন্ন 
গতি নাই। হে অগতির গতি, মোহ অন্ধকারে মগ হইয়া তোমাকে তুলিয়া- 
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ছিলাম, পিত্ত, আমাদিগকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত কর। হে প্রাণের 
ঈশ্বর, পৃথিবীতে ত আর তোমার মত বন্ধু কাহ'কেও পাইল।ম না, তুমি 
'ইহকাল পরকালের দেবতা, জীবনে মরণে তুমিই একমাত্র মহায়। তুমি 
অনার্দি অনস্ত অপার অগম্য, হ্ুদ্র মান্শষ তোমার মহিমা কি বুঝিবে? 
কোথা মানুষ কীটাথুকীট, ব!লুকার ন্য'য় ধূলিতে পতিত, আর তুমি 
রাজবাজেশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জগৎ 
তোমার পদপ্তলে ঘৃবিতেভে, মাগো বিশ্বজননী, সন্তান বলিয়া আমাদের 
গুতি সনেহরুষ্টিপত কর। আর ঘত দিন থাকিব, মা তোমায় ভুলিব না, 
আর তোমাকে ছাড়িয়া সংসারের পাপকৃপে মগ্ব হইব না, তোমার ক্রোড়ে 
মাথা দিয়া চির দিন পড়িয়া থ|কিব) আর “কাথাও যাইব না। হে কৃপাসিস্ 
দীন শরণ, শু্ধদেব, তুমি আমাদের আগ্মান রক্ষক, তুমিই একমাত্র প্রেম- 
সরূপ শান্তিদাতা। হে অব্ূপা রূপবান হরি, ভক্জনসহায়, যুক্তিদাতা হে 
হপ্রনন্ন জনদ্যরঞজন অদ্মভারণ দীনবন্ধু,আর কি বলিব, দয় করিয়া তোমার 
দাস দানীগণের ক্ষুদ্র জদঘ দিন দিন পবিত্র কর, আস্থির মপ্যে যে সমস্ত 
পাপ প্রশিষ্ট হইয়াছে তাহা হউতে মুক্ত কর। হে পূর্ণানন্দ সুখময় অন্তপাত্থা 
প্রাণদাত1 পরমেশর, তুমিই সত্য, তুমিই মতা, তুমিই লতা । সংসারের 
সমুদাস কোলাহল ছাড়িরা তোমার ক্রোড়ে বসিয়া, বিশ্বমঘধী জননী, 
সংসাংর ছু সন্ত্রণা জুলিয়া গেলাম, এমন মা নিকটে থাকিতে আমর! 
ম'তহীনের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করি। ভূবনেশ্ববী, একবার প্রসন্নমুখে 
অ:মাদের দিকে চা&, আমর কৃতার্থ হইরা ঘাই। আমাদের ক্ষুধার ভন 
পিপাসার জল ন্বহস্থে মুখে তুলিয়া দিতেছ, যখন যাহা প্রয়োজন আধো- 
জন করিষা রাখিরাছ, মা ভোমাব শ্ীয়ুখের দ্রিকে তাকাইলে পাষাণ 
জ্রয়ও ত্গলিত “য় । বিশ্বম্র প্ুথাময় আখ হদয়বন্ধু, আর সংসারের 
বুথা (মাহপ'শে বন্ধ হইব না, কেবল তোমাতেই মন প্রাণ সমর্পণ 
ঞরিয়। থ'কিব। নাথ, কৃপা করিয়া আশীক্গাদ কর যেন চিরদিন 
আমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মে তাপিত মস্তক রাখিয়া চিরশান্তি লাভ 
বরিতে পাবি। ি | | 

গরম পিত। পরমেশ্বর, আমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়। 
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যাও, মুহ্যু হঈটতে অমুতেতে লইয়া যা, দয়াময় তোমার যে অপার করুণ! 
তাহ।র ছারা আমাদিগকে সর্বদা রল।কর। 
শত্তিঃ) শান্তি; শাস্তি । 


ব্রাহ্মধর্ট্োর উপদেশ এইদ্রপৃঁ- 


ঘত দিন অহঙ্কারের গন্ধ পাইবে তত দ্রিন দেবভাবের উদদ্ব হইবে না। 

বদি প্রেম রাজ্য চাও, অহক্ষারকে বিদাধ দাও । 

ধন্মজীবনে গাত্তীর্ঘ্য চাই । 

যোগই প্রাণ, বিয়োগই মৃত্য | 

কোন অবস্থাতেই দেহকে পাপশুন্য মনে করিও না। 

গুণ থাকিলেই দেবত্ব লাভ হম্ব না, সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কার ত্যাগ করিতে 
পারিলেই দেনত্ব লাভ করা যায়। 

বিবেকের কথা গুকু মন্ত্র, যত্রের সহিত তাহ] রক্ষা কর। অনুমান প্রি 
হা 'বোপ হয় '্যদি' ইত্যাদি সন্দেহের শব্দ ব্যবহার করিও ন]। 

দবর্থনাভ,ও দেবত্বলাভ একই কথা । 

হয় উন্নতি, নয় অবনতি । জীদন কখনও এক ভাবে থাকে ন1। 

সর্ব লক্ষণ কি? এক প্রাণ, আত্মা । 

কি উপাসনা কি সাধুতা, কি বিনয়, ইহার একটিরও সাধন শেষ করিতে 
পারা যায় না। 

যেগানে দেখিবে বিষাদের রেখা, সেখানে জানিবে ন্বর্গের পবিত্রতা 
আইসে নাই। , 

যদ্দি অভীষ্ট লাভ করিতে ও নির্ভয় হইতে চাও, অবিশ্রান্ত উপাসন? কর। 

ঈশ্বর যদি বিনাশ করেন তথাপি তীহার প্রতি নির্ভর কর। পিতা 
কল্যাণে জন্যই পুত্রের পীড়ন করেন। সংসারের যে দিকে দুঃখ বিপদ 
ঈীশ্বরের সে দিক শাসনবিভাগ । 

“অহৎ জ্ঞানকে বখন্ই দ্বেখিবে, তখন জানিবে তাহাতে আত্মার জীবন 
একেবারে বিনষ্ট কুরিয়াছে। ও 
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শরীরে যেমন চক্ষু, আত্মাতে সেইরূপ বিশ্বাস। চক্ষুহীন দেহ আর 
বিশ্বামহীন আত্মা সমান। 

“পারিব বলিলে নৈসর্গিক বণ হৃদয়ে প্রবেশ করে। "পারিব না" 
বলিব! মাত্রেই ছুধবলত! পিশাচী চতুগ্ডণ বলে হদয়কে জখম করিয়। দেয়। 

শত্রুকে কিদিব? ক্ষমা। 

অবিশ্রা্ত প্রার্থনা কথ, কোন অভাবই থাকিবে না। 

রিপু দমন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, কিন্ত সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। 

এই জীবনে যদি স্বর্গের আভাস না পাও, তবে কোথায়ও যে স্বর্ণ 
আছে, তাহার বিশ্বাসকি? আত্মার মধ্যে যদি স্বর্ণ না থাকে তবে আর 
তাহ! কোথায়ও নাই। 

নয়ন নিমীলিত করিলে ব্রক্ষরূপ যেমন দেখ! যায, নয়ন উন্নীলিত করি- 
লেও সেইরূপ দেখা ষাইবে। 

অগ্রে পশুজীবন, পরে মনুষ্যজীবন, তৎপরে দ্েবজীবন; অতএব 
সর্বাগ্রে পণুজীবন পরিত্যাগ কর। 

আমাদের অনেক কথা বুদ্ধিগত, হৃদয়গত নহে। অতএব হ্ৃদয়বগড 
কথাই ব্যবহার করিবে। 

পাপী ও অজ্ঞানীর প্রতিও ভগবানের দয়া অল্প নহে। 

পরের জন্য জীবন দাও, নবজীবন পাইবে । 

সকল জাতির পদতলে বমিয়৷ যিনি সত্য শিক্ষ। করেন তিনিই: ব্রাহ্ম । 

ঈশ্বরে রাঁজভক্তি প্রদান কর) চতুর্দিকে তাহার রাদদণ্ 
নিরীক্ষণ কর। 

একের ছুঃখে দশের ছুঃখ, একের হুথে দশের স্থখ। জ্ুমজ্ঞানে একাকী; 
ত্বতন্ত্র হইতে চাহিও না। 

ভক্ত কিচান? তিনিদর্শন ভিন্ন কিছুই চান না। 

শরীরের ন্যায় আত্মাও ব্যাধিমন্দির। শারীরিক রোগে লোক অস্থির 
হয়, আত্মার ব্যাপ্িতে কেহই দৃকৃপাত করে না, কিন্তু শারীরিক ব্যাধি 
অপেক্ষা আত্মার ব্যাধি সহত্র গুণ ভয়ঙ্কর। | 

বদি ব্যাকুলতা থাকে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া অতীব সহজ। 
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ধার্ট্মিকের! পুর্ণ পুরস্কার পাইবেন। পাপের দণ্ড অখগ্ডনীয়। পাপী 
কোথায় পলায়ন করিবে? 

পরের যথার্থ মঙ্গল চেষ্টা কর, কিন্ত আপনার যথার্থ মঙ্গল সাধনেও 
বিস্মৃত হইও না। 

স্বেচ্ছাচারিতার অনেক বিদ্ব, অনেক ছুঃখ। ভগ্রবানের অধীনতা ও 
নিয়মপাশে বদ্ধ হও। 

ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার অতি সুক্ষ, উন্নত মন্তকে প্রবেশ নিষেধ । 

নিস্বার্থ প্রীতি সাধন কর। 

এক মাত্র ভগবানৃকে ডাক, তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন । কাহাকেও 
মধ্যবর্তী মানিও না; কিন্তু সাধু মহাত্বাগণের সহায়তা গ্রহণ কর। 

যাহার পদতলে কোটি কোটি ব্রন্মাণ্ড ও চন্দ্র হর্্য রক্ষা পায় তিনি অধম 
চণ্ডালকেও ক্রোড়ে করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মধর্মী ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। 

্রাহ্মধন্্ম অতল স্পর্শ সাগরের ন্যায় গভীর, অভ্রভেদী গিরিশৃ্গ হইতেও 
উচ্চ; নিশীথকাল অপেক্ষাও গভীর । 

ল্রহ্ষমজ্ঞান উপার্জনের নিমিত্ত অবস্থা ও জময়ের উপর নির্ভর করা 
উচিত নহে। » 

ঈশ্বরারাধনার নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ষানুরাগ উভয়ই চাই, কারণ ব্রহ্ম" 
জ্ঞান না থাকিলে ব্রঙ্গানুরাগের লোপ হয় এবং ব্রহ্গানুরাগ না থাকিলে ব্রহ্ম- 
জ্ঞানের লোপ হয়। 

" জ্ঞান ও প্রেম ধর্ষনের জনক ও জননীম্বর্ূপ। 

ঈশ্বরকে অবগত হইলেই ধন্মের প্রকৃত মনন অবগত হওয়। যায়। 

বিশ্বকার্ধ্যের আলোচনাতেই ব্রহ্ষজ্ঞান উজ্জ্বল হয়। 

অন্যান্য বিদ্বয! শিক্ষ। করার ন্যায় ব্রন্মবিদ্যাও শিক্ষ। কর! কর্তব্য । 

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়াছেন তিনি কিছুতেই র্িচলিত 
হয়েননা।  + 

ঘে বক্তি ঈশ্বরকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ রঃ করেন তিনিই ব্রদ্ষবিৎ। 

ঈশ্বরের সমীপৈ গমন করাই জীবাত্বার একমাত্র উদ্দেশ্য । ৃ 

কোন 'ধর্্ গরন্থে না থাকিলেও অথবা কোন ত্রহ্মবাদী কর্তৃক উপদ্ি্ 
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না হইলেও নির্পমুক্তভাবে জ্ঞান দ্বারা যাহা গৃহীত হয়, ইচ্ছা দ্বারা বাহ 
অনুষ্ঠিত হয় এবং যাদ্বার! ঈশ্বরের প্রীতি হয় তাহাই ধর্ম্ম। 

যখন সংসারের জমস্ত জীবকে সমভাবে দেখিবরে, কাহারও প্রতি অশ্রপ্ধা 
থাকিবে না তখনই প্রীতির প্রশস্ততা হইবে। 

কেবল মাত্র ঈশ্বর 'আছেন বলিলে চলিবে না, তোমাব রমনার অস্তিত্ 
যেরূপ সহজে অনুভব করিতে পার, সেইরূপ সহজে হদ্দয়ে বাহিরে 
তাহাকে অনুভব করিতে হইবে। 

জগতে যাহ] কিছু সঠ্য তহাই ব্রাহ্মধর্ম্নের অন্তর্থত। 

ঈপ্বরের প্রীতি ও তাহার প্রিয় কার্য সাধনই তাহার উপাসন। 

ঈশ্বরজ্ঞান মমস্ত কুপ্রবৃত্তি ও প্রলোভনকে চূর্ণ করে। 

কাষ্ঠে কাষ্টে ঘর্ষণ করিলে যেরূপ অগ্নি উত্পণ্তি হয় সেইরূপ জ্ঞান সংঘ- 

বণ প্রাপ্ত মাত্রই সত্যকে উৎপন্ন করে। 

সংসারিক সমস্ত কাম্যের মধ্যে সন্বসময়ে তদদতিরিজ্ এক পুরুষের 
সত্ত। অনুভব করিতে হইবে। 

আম্মার হুষ্টির সঙ্গেই ব্রহ্মজ্ঞান ও বঙক্গান্ুরাগের বীষ্ধ তাহাতে ভ্তিহিত 
হুইয়াছে। 

জ্ঞান দ্বার যেরূপ সত্য গৃহীত হয় সেইন্রপ অনুরাগ যোগে মঙ্গল 
ভাবের উদয় হয়। 

সকল ধর্ম শাস্ত্রের প্রতিই শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়া কর্তৃবূ। 

যন ব্যতীত ঈশ্বরকে দেখা যায় না। 

যে ব্যক্তি আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়। প্রকাশ করে সে কখনই প্রকৃত ব্রহ্ধ- 
জ্ঞানী নহে। 

স্বাধীনত! হইতেই ধর্ম উৎপন্ন হয়। 

জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে হইবে তাহাতে অন্য 
কিছুরই সাহায্য আবশ্যক করে না। ' ৃ 

বিশ্বাসের পরিচালন! না করিলে তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ৃ 
॥ জ্ঞান ও প্রেম ব্যতীত ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত, হুয় না এবং এতহুভয় ব্যতীত 
মুক্তির অন্য উপায় নাই। 
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কৈশব ভাগবত । 


নবাব্ধান। 


নববিধানের নুতন কি? নিরাকার মুখ কথা কশিতেছে স্পট শুনা সায় 
ইহাই নৃতন। নিরীকার ঈশরকে স্পর্শ করা যায ইহাই নতন। উ।জাকে 
দেখা যায়, তাহার কথা শুন! যা, তাহাকে স্পর্শ কর! যায়, নববিধানে এই' 
সকল অতি সহজ জ্ঞান, সামান্য কথা মকলেইঈ জানে । ইহাই নবব্ধানের 
নৃতন সত্য। ঈশ্বরের নিরাকার চিঠি পাওয়া যায়, তার নিজের হাতেও 
লেখা, ইহাই নবনিধানেব নূতন সতা। মাটির গড়া প্রতিমা অপেক্ষা 
নিরাকার দ্বেবীকে অধিক স্পষ্টন্দপে দেখা খায়, নববিধানের ইহাই নুতন 
জসতা। অভিধান ও দ্মুদায় শাপ্জের মনীলিখিত কথা (অপেক্ষা নিরালরা7। 
বিগ্বজননীর কথা আতি স্পষ্ট ও সহজে ব্ঝিতে পারা ঘাম হীহাই মণ- 
বিধানের নূতন সত্য। যদি বুদ্ধির আলোক প্রঙ্গলিত করিয়া দ[৪, বিশ্ব 
মধাকে দেখিতে পাইবে না। যদি পার্থিব আলগোক নিপ্াণ করিয়া দিতে 
পার, অন্ধকারে হীরকের ন্যায় মাগ দোযাতি প্রকাশ হইতে থাকিবে। 


নববিধানের 'উপদেশ। 


ঈশ্বব অনস্ত প্রেম । ঈশা মুষ। গৌবাম্ব শাক্য সকলেই ঈগরের প্রিষ, 
ঘকলকেই প্রাণের ভিতৰ সধত্রে স্বপন কর। 

নিশ্বমাতা আপনি আসিয়। বান্ধা দিবেন, সকলে প্রেমের দড়ি প্রস্তুত 
করিয়া বাখ। 

নদ নদী, ফল কুণ, বন জঙ্গল, উত্যার্দতে বিশ্বময়ীকে দেখা চাই। 
চাবিরদিকে ব্রজ্মজোতি ঝঞ্ক ঝকৃ করিবে । একটি সরিষার মধ্যে মখন 
আনন্দময়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে তখনই জীবন ধন্য হইলে 

ঘর দ্বার পরিক্ষার রাখ। চাউলে হরি, ভাউলে হরি, শষায় হরি, সকল 
দেধালে হরি থাকবেন, যেন লোকে দেখিলেই চিশিতে পাবে এই 
ব1টাতে এই পরিনাবে হরিনাম হইয়া থাকে। 

যদি নিশ্াসের বল থাকে মহশক্ুও ফু দিলে সোল!র মত উড়িষ! যায়। 

মাছার। শয়ত:নের সাহত খোগ দিয়া বিশ্বময়ীর নিন্দা করে তাহার! 
টাক্র, তাহাদের কথাক্জ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান কর। 

প্রেমে পুণ্যে একত্র হয়ে একটি ছুধে আল্তা রং হয়, মেই রং ভগনস্ত- 
করের মুখে দেখ। যায়। 

দু'দেশে ঈগ্ররখুজিতে যাওয়া নিতান্ত ঠকা। আপনার ছোট ছে 
খবৰ গুলির এক একটিকে এক একটি তীর্থ স্থান কর। 

ঘর দ্বঃব যদ্দি পরিক্ষার না থাকে, বিছানা আহার ব্যবহার যদি শুদ্ধ ও 
পরিষ্কার না কর, পরমেশ্বর কখনও তাহা ক্ষমা করিবেন না। 

কমানের হুন্মুখে দ।ড়াইয়া টিশ্বাসের বল দেখাও । 

যোগ্রপ্রধান আম্য ভূফিতে জন্মগ্রহণ করিয়া চণ্ডল জীবন হইতে 


আবধান হও। 
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খগ্ত খণ্াক চাঁলাইতে পারে না, মানুষ মানুষকে উদ্ধার করিতে পারে 
না। ভগবান্‌ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। 

যেখানে বিশ্বামের বল সেইখানেই দুর্জয় সাহন ও সিংহের ন্যায় 
বিক্রেম। 

আমাদের পূর্বপুরুষ আর্গা খষিগণ আমাদিগকে এক অমূল্য সম্পত্তি 
দিয়া গিঞছেন, যোগসম্পত্তি। যখন আমাদের নিতান্ত ছুরবন্থা হয় 
তখন৪ আমরা যোগধনে ধনী । 

তুষার জল, বিছ্বানার একটি ছোট চাদর, একটি কোমল বালিস, 
ইহাতে ষে ঈশ্বরের অনন্ত দয়া না দেখে তার আব ব্রহ্ম দর্শন ঘটিল না: 

মাতালের ন্যাষ বন্গপ্রেমে দিবানিশি বেছ'স হইয়া থাক। 

সমুদয় পরিবার ভগবানের হইবে, একাকী ভগবদ্ক্ত হইলে হইবে না। 

ধষিগণ আমাদের সন্সস্ব, তাহাদের সহিত বিশেষ আলাপ রাখ । ঝমি- 
দের কাছেই থাক, পথিদের স্কন্ধে হস্ত দিয়। ভাই ভাই বলিয়। সম্বোধন কৰ। 

এন্ষকপ। ব্যতীত লক্ষ লক্ষ উপদেশে কিছুই কার্ধয হয়না। গৈথিক 
বসন পরিধান করিলে অন্ফিৰ মধ্যে ষেপাপতাকিষায়: 

বল থাকিলে তাহা কখনই পুক্কদ্বিত থাকে না,বজ্রপ্বনিতে প্রকাশিত হয়। 
গৌবাঙ্গের দল সিংহের দল ছিল। মহন্মদের কথায় কথায় অগ্নি নির্গত হইত । 

ধর] পুর্বে যোগ যোগ বলি আনন্দ করিতেন,এখন লোকে টাক] টাকা 
সংমার সংসার বলিয়া কান্দিতেছে। ভারতবর্ষ যেমন তেমন দেশ নহে, 
এখানে যাঁহ। ইচ্ছা তাই বলিবার ব। করিবার যো নাই । ধষিগণ তাহার 
চুড়ান্ত করিয়া গিঞাছেন। ষোগই ভারতের অমূল্য ধন,এমন রত্ব হারাইও না। 

একটি ধুলি কণাকে ষে সর্ণ রেণু জান করে “সই কৃতার্থ হইয়াছে। 

লোকের জন্য প্রার্থনা করাই সহত্র উপদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সর্বাগ্রে 
রিপু দমন করা আবশ্যক। 

সৌভাগ্য ভ্রমে খধিদিগের দেশে জন্িয়াছ খষিজীবন লাভ কর। 
সমস্ত পৃথিবী ধিদিগের স্থান দর্শন করিতে ব্যাকুল। 

« ব্রদ্ধনামের সহিত অগ্নি ছুটিতে থাকিবে, নতুবা জানিবে, এক্ষনাম 

হইতেছে ন', ভূত প্রেতের নাম হইতেছে। 
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উপাসন| গিন্টি সোণা নহে। 

ধর্মুরাজ্যে ঘৃস খোর অনেক আছে, রিপুর কাছে, সংসারের কাছে 
নুসখায়। নববিধান তাহাদিগকে দূর করিয়া দেয়। 

নববিধানে স্বর্ণ হাতে হাতে। ধারে কারবার চলে না। যেগন ডাকা 
তেমনি উত্তর। স্বর্গ পরলোকে নহে, ইহলোকে। নববিধানের সাধন! 
তপস্যা করা নহে, ইহার সাধন কেবল আনন্দ । + 

সমুদ্র তীরে যত বালী মনের পাপ তদপেক্ষা অধিক। আশাই জীবন, 
নিরাশাই মৃত্যু । 

লোকে ভগনান্কে পৌনে ষোল আনা দিতে চায়, কিন্ত ষোল আন 
কেহ দিতে চাহে না। 

নববিধানবাদীরা মার মন যোগাইতে গিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে। তাই 
বুঝিয়া নববিধান রাজ্যে প্রবেশ কর । 

এমন দিন আসিতেছে খন আর মন্ষ্যেব দুঃখ থাকিবে না। 

যোগসমুদ্রে আমি ডুবেছি, মা ডুবেছেন, জীব ভুবেছেন। নববিধানে 
এই তিনে এক, একে তিন। 

ঠেসে ঠুন্ে, কষ্টেশ্রেষ্টে, যোগ করে পৃথিবীর লোকে । নববিধানের 
যোগ আহার বিহাবের ন্যায় অতি মহজ। 

ঈশ্বরের সঙ্গে চোখে চোখে তাকাগ্ু। 
, শ্রীগৌরামন বুদ্ধঃ নানক, খীষ্ট যোগী খধষিগণের সমস্ত নববিধানের বক্ষের 
ভিতর বসিয়া আছেন। নববিধানবাদীর] পৃথিবীর লোকের কথা শুনেন নাঃ 
তাহারা কীটের কথায় কর্ণপাত করিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, পৃথিবীর ভাবলা 
ভাবেন না, কেবল+ উপরের দিকেই চাহিয়া আছেন। গৌরাঙ্গ শাক্যের 
কথ৷ শুনেন। 

বৈকুঠ ধামে হাস্তে হাস্তে চলে ষাও। ৯কেন্দে কেটে ট্যতে চাস 
পৃথিবীর লেবকে। 

নুববিধানরাদীদের মায়ের কাছে একটু ওজোর চলে ন।। ওজোর করি- 
লেই খুন্তী আসামীর যে দগ্ুতাহ। পাইতে হয়। 

কিসে ভাল হইবে আর ভাবিও না। মারমুখ দর্শনেই হুধী হও । 
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এমন এক স্থান আছে যেখানে বসিলে রোগ শোক পলায়ন করে। 

ভগবান্‌ ঝড় সুশ্রী যে বলিবে সে নববিধানবাদী। নববিধানের 
পিতার দ্বারে মখ্যাু স্ম্য, মাতার দ্বারে পুর্ণ চক্র। মার কাছে কাঙ্গাশ 
গরিব মবাই যায়। 

নববি এনে মা বলিকাছেন, “যে হুখের জগতে আনন্দে না থাকিবে 
সে প.পা।& 

এ দেখ জগতে সুপভাত হইল। আকাশ হইতে এক নূতন রাজ্য 
বাহির হইতেছে, ত্র্গের দেবতারা আমিতেছেন, পরীর নামিতেছেন, 
আর্য নর! ফিহ্ততেছেন। 

জল ম্ছল,বায়ু "হাড়, পৃথিবী স্বর্ণ, ঈশ্বর সাধনা, তন্থ মন্ত্র, বেদ, বাইবেল্‌ 
কোরাণ, নববিধানে সব নূতন | পিতা, মাত', পুত্র, পরিবার, স্বজন, বন্ধু, 
সদায় নৃতন। যার সমুদায় নুতন সেই নববিধানে স্থান পঃইরাছে, নতুবা 
যার পিতা, মাতা, স্থী পুত্র, ঘর বাড়ি, মাঠ ঘাট, পুবাতন রহিয়াছে সে নব" 
বিধানে স্থান পাইবে না। 

*ববিধানবাদীরা বলেন "মানুষ গুলো কে? ওত ফুদ্রিলে উড়ে যা ? 
র 7 বল প্রজাই বল, ওত সব ব্জি বিজ কচ্ছে পোকা। ছারা কে,ষে 
ত15'-দর কথা শুনছে হনে? আয়রা শুনি মার কথা । আম্বা জলে ডুবৃন্তে 
[ব, জাগুনে ম'প দিতে পারি, পিটিয়ে দোরস্ত করিতে পারি, বিষ খেষে 
হজম করতে গাটি-যত গোম্বারতুমি কাষ আছে, ঞআামরা তার না পারি 
কি? মার ভাক্ঞ।, আমাদের কায । যেমন আকা তেমণি কাষ। রাজা, 
বাদশ, সত্য ভব্য যেই বল, মাছুবগুলতো বৌপ। বাঁশ খুটীর 
মনত নরক গৃহের পেলা। বিবেক জাগরিত হইয়া 'কি ঝোপের কাছে 
পরামর্শ লয়? 

ধর্মে গোড়ামি চাই । যেখানে ভালবাসা সেইখানেই গোড়ামি। 
যাহ। প্রেমশুন্য তাহাতে গ্ড়ামি না থাকিতে পারে। ,গোড়ামিই 
প্রেমের পরিচয় । 

শননবিধান বলেন ;--মানুষ বিষয় বিশেষে আপনাকে অন্রাস্তু বলিয়। 
জানিতে পান। মানুষ যে পরিমাণে যোগমগ্র হইবে, সেই পরিমাণ, 
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অত্রান্ত হইবে। ষে আপনাকে ভ্রান্ত বলিরাই স্থির করিয়া রাখিরাছে, 
তাহার কথায় কণে অঙ্গুলি প্রদান করিবে। 

নববিধানে বৈরাগ্যও যাহা, সংসার তাহ।। সংমারেরও যে পথ, 
সব্র্যাসের৪ ষেই পথ । যোগের পথে ভক্তি, ভক্তির পথে যোগ । 

নববিধান সুধু জাতিভেদ্ উঠান নাই, সমস্ত ভেদ উঠাইয়াছেন। 











« ভ্রম । ভ্রম! ছুঃখ নাই। জ্ঞানেতেই মুক্তি ভাই।” দ্বিবার্ত। ইহার 
প্রমাণ, যথা._-ভগব্দগীতা-_সাংখ্য যোগ। 


নত্তবেধোহৎ জাতু নাসৎ ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ষে বয়মতঃ পরম্‌ ॥ 
আমরা সকলেই যেমন পুর্বে ছিলাম এবং এখনও আছি,*সেইবূপ 
পরেছেও আমরা সকলেই থাকিব অতএব শোক প্রকাশ করা উচিত নহে। 
মাতাম্পর্শাস্ত কৌত্তেয় শীতোষ্ুখছ্ঃখদাঃ । 
.. আগমাপায়িনোছ নিত্যাস্তাৎ তিতিক্ষত্ব ভারত ॥ 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ন্বদ্ধই শীতোষ বোধ ও হুখছুঃখ বোধের 


| ২০ ] 


কারণ। সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হয়, কখন বা বিনষ্ট হয়, ইহা! অনিত্য। 
অতএব ইহ সহ্য কর। 
সমছুঃখহখৎ ধীবং সোহমুতত্বায় করাতে । 
ধাহার নিকট সুখ ছুঃখ উততরই তুল্য, সেই ব্যক্তিই মোক্ষ লাতের 
যোগ্য, ছুংখ মহ্য করাম্ব কিছুই ক্ষতি নাই। 
*অবক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । 
অবাক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদ্দেবনা ॥ 
ভূত মকল জন্মের পূর্বে অব্যক্ত ছিল, মধ্যকালে জন্মিয়৷ ক্ষণকাল বান্ধ' 
হুইয়াে, মুত্র পরেও অবাক্ত অবস্থা, তবে ইহার জন্য শোক ছুঃধ কি? 
ছুঃখেদনু দ্বগ্নমনা: হুখেষু ব্গতস্পৃহঃ। 
বীতরাগশুয়ক্রোধ- স্মিতপান্মুনি কচ্যতে ॥ 
হার মন ছুঃখেতে ভন্ুদ্বিগ্র এবং স্বখেতে স্পৃা শুন এবং মাহাৰ 
অনুপাগ, ভয় ও ক্রোধ কিছুই নাই সেই মুনিই শ্থিওপ্রজ্ঞ। 





সংন্যাস যোগ। 

নাদত্তে কশ্তচিৎপাপং ন চৈব সুক্ৃতৎ নিভৃঃ । 

অকজ্জানেনাবৃতৎ জ্ঞানৎ তেন মুহাস্তি জন্তবঃ ॥ 

জ্ঞানেন তু তদজ্ভানং যেষাৎ নাঁশিতমাত্বনঃ। 

তেযাম।দি ত্যধজ্জ্বানং প্রকাশধতি তৎপরধ॥ 

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ধে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 

শনি চৈব শ্বপাকে চ পগ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ | 

ইহৈব ভৈজি তং সর্গো যেষাৎ সামো স্থিতং মনত | 

বিভূ কাহারও পাপ পুথ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞানাদ্ধকারে জ্ঞানালোক 

আর্ত থাকে বলিয়াই লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকে। জান দ্বারা অজ্ঞ!ন বিনষ্ট 
হইলে পূর্ণ ব্রহ্ম আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হন। পণ্ডিতগণ 'বিদ্যা বিনয় 
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হস্তী, গো! ও কুকুরে তুল্যন্ূপ দর্শন করেন । ,এইন্ূপ ম্লাম্যে 
যাহাদিগের মন অবস্থিত, তাহারই ইহ জগতে" ্র্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া, সংসার 
জয় কিয় থাকেন। ৃ 
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শরে।তীট্হব ষঃ সোঢ়,ং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোস্তবং বেগৎ ম যুহুঃ সহুখী নরঃ॥ 
ভোক্তারং ষজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম. | 
হহুদৎ সর্বভূতান।ং জ্ঞাত্ব মাং শান্তি মচ্ছতি ॥ 
দেহ ত্যাগের পুর্বে ষান কাম ক্রেধের দ্বংশন সগ্ভ করিতে পারেন, 
তনিই যোগী, তিনিই ল্ুখী। পু 
মনুষে।রা ভগবানকেই সর্নভূতের মহেশ্বর ও যজ্ঞত্তপস্তা দর ভোক্তা 
৪ সকল লোকের শ্ুহ্ুৎ জানয়] চির শান্তি লাভ করেন। 


ধান যোগ। 

যত্রোপরমতে চিন্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। 

যর চৈবাত্ণাত্মানৎ পশানাত্মনি তুষ্যতি ॥ 

স্ুখমাতান্তিকং যত্তঘ,দ্ধি গ্রা্যমতীক্রিয়ম্‌। 

বেত যত্র ন চৈবায়ুৎ শ্থিতশ্চলতি তত্বৃতঃ ॥ 

খং লব্ধ চাপরং লাভৎ মন্যতে নাধিকং ততঃ। 

যন্মিন্' স্িতো ন দুঃখেন গুক্ুণাপি বিচাল্যতে ॥ 

তং বিদ্যা দ্ংখসংযোগবিয়োগৎ যোগসংজ্ৰিতম্‌ । 

সনিশ্য়েন যোল্ুব্যেো যোগোহুনির্বিপ্রচেতসা ॥ 

যে অবস্থাতে চিত্ত স্থিত হইয়া শুদ্ধ ভাবে আত্মদর্শনে তৃপ্ত হয়, আত্ম- 

₹€ হইতে আর ত্রপ্ত হয় না এবং অতীন্দ্রয় নিরতিশয় স্ুখান্থভব করে, ষে 
এ”স্না,ত অন্য লাভাকে আর অধিক লাভ বলিয়। মনে হয়না, ও গুরুতর 
£'খও বিচলিত হইতে হয় না, সেই অবস্থ(র নাম যোগ। সে অবস্থায় 
খের লেশও থাকে না, এই রূপ জ্ঞাত হইয়! ষোগাভ্যাস করিবে। 





মোক্ষ যোগ । 
'কচ্চিদেতছ শ্রুতং পার্থ তববৈকাগ্রেণ চেতসা। 
কচ্ছিদজ্ঞানসন্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনগ্াষ। 
৬ 
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এক্ষণে বল, তৃমি কি একাস্ত মনে এই জংবাদ শ্রবণ করিলে? তোমার 
অজ্ঞানজনিত -মাহ কি এখনও বিনষ্ট হয় নাই? 





আত্মতত্ী । 
"দর রদেশং গতে পুত্রে জীবত্যেবাত্র তৎপিত্তা। 
বিপ্রলম্তকবাক্যেন মুত মত্ত! প্ররোদিতি ॥ 
মতেহপ তম্মিন বার্তীয়ামশ্রতায়াৎ ন রোদিতি। 
অঃ সর্ধবস্য জীবস্য বদ্ধকৃম্মানসৎ জগৎ |” 
পৃত্র দনদেশে সুস্থ শরীরে আনন্দে আছেন, কোন মিথ্যাবাদী আসিয়া 
বাটীতে হাহার পিভাকে বলিল “তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে ।” ইহ! 
গুনিয়া, পিতা নিশ্চয়ই রোদন করেন; আবার দূরদেশে পুত্ধের যথার্থই মৃত্যু 
হইয়াছে, কিন্ত না জানিক়া, গৃহে পিতা আনন্দে হাস্য করিতেছেন, এরূপ 
টয়! থাকে। অতএঘ দেখ মনোময় জগৎই মন্ুুষ্োর সংসারবন্ধনের 
কারণ। 
“মায়ামযত্তবৎ ভোগ্যস্য বুগ্ধান্থামুপসংহরন্। 
ভুপ্তানোপি ন সক্ল্পৎ কুরুতে ব্যসনং কৃতঃ। 
স্বপ্রেন্্ জালসদৃশমচিস্ত্যবচনাত্মকং। 
দৃষ্ট-ষ্টৎ জগৎ পশ্যন্‌ কথৎ তত্রাছ রজ্যতি ॥” 
জ্বানিগণ ভোগাবস্তর এরন্্রজালিকত্ব জানিয়। উপেক্ষা করিয়! অনাপজ 
চিন্তে তাহা! ভোগ করেন; তাহাতে তাহাদের ছুঃখেের সম্ভাবনা কি? ল্রেকে 
নিদ্রাবন্থায় শ্বপ্র দেখিয়া রোদন করে, আবার জাগিঘাও কি কেহ তজ্ন্য 
বোন করে? 
“কৃতকৃত্যতয়! তৃপ্তঃ প্রাপ্ত প্রাপ্যতয়া পুনঃ। 
তৃপ্যন্সেবং দ্বমনস। মন্যত্েহসৌ নিরজ্তরৎ | 
ধন্যোহং ধন্যোহং নিত্যং স্বাত্বানমণ্তীম! বেদ্ধি। 
ধন্যোহং ধন্যোহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্ট ॥ 
ধন্যোহং ধন্যোহং ছুঃখং সাংসারিকৎ ন বীক্ষ্যেহদ,। 
ধন্যোহৎ ধন্যোহুং স্বস্যালনং পলায়িতং কাপি ॥: 
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ধন্যোহৎ ধন্যোহৎ কর্তব্যৎ মে ন বিদাতে কিঞ্ছিৎ। 

ধন্যোহং ধন্যোহং প্রার্থব্যৎ সব্বমদ্য সম্পন্নং ॥ 

ধন্যোহৎ ধন্যোহং তৃপ্ডেশ্মে কোপমা ভবেরোকে। 

ধন্যোহং ধন্যোহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

অহোে। পুণ্যমহোপুণ্যৎ ফলিতং ফলিতং গং । 

অস্য পুণ্য্য সম্পন্তেরহে। বয়মহো বয়ং॥ 

অহো শীন্ত্রমহে। শাস্মমহে। গুরুরহো গুকুঃ। 

অহোক্জানমহোজ্ঞানমহোলুখমহো সুখং ॥৮ 

জ্ঞানীর! কৃতার্থ হইয়া! বারংবার কেবল এই আলোচন। করেন যে, আমি 

নিতা আত্মাকে জানিয়া ধন্য হইয়াছি! আমার সম্মুখে ব্রদ্মানন্দ স্ুপ্র- 
কাশিত, অতএব আমি ধন্য! আমার অজ্ঞান অন্ধকার ঘুচিয়] গিয়াছে, 
আমি ধন্য হইয়াছি। আমি সর্বছুঃখের অতীত, অতএব আমি ধন্য । 
আমার সংসারে সকল প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই! 
অতএব আমি ধন্য! আমার প্রীতির উপমা নাই, আমিই ধন্য! আমিই, 
ধন্য! আমার ধন্যবাদের সীমা নাই ! আমার এই প্রীতি বৃক্ষে কি আশ্চপ্য 
পুণা ফলই ফলিয়াছে ! আমার এই পুণ্য পরমাশ্ধ্য ! আমিও পরমা- 
শ্চর্য্য ! ধন্য ধন্য আমি! ধন্য শাস্ত্র! ধন্য গুরু! ধন্য জ্ঞান! ধন্য নথ, 
আমি প্রাপ্ত হইলাম! ! 

“অনাত্বীবুদ্ধিশৈথিল্যৎ ফলং ধানাদিনে দিলে। 

পশ্যন্নপি ন চেৎ ধায়েৎ কোহুপরম্মাৎ পশুর ॥ 

দেহাভিমানৎং বিধ্বস্য ধ্যানাদাত্মানমন্য়ং | 

পশ্যন্‌ মর্ত্যোহ মুতোভূত্বা! হ্যত্র ব্রহ্মা সমন্ন,তে ॥'" 

ধ্যান দ্বারা আত্মজ্ঞান ক্রমেই স্পষ্ট হইতে থাকে । এইরপ প্রত্যক্ষ ফল 

দেখিয়৪ যে ব্যক্তি ধ্যান না করে,তাহার অপেক্ষা পশু আর জগতে তৈ আছে? 
দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া ধ্যান দ্বারা অদ্ধর় আত্মা প্রত্যক্ষ করতঃ জীব 
অমরতা লা করেন, ও ইহ জীবনেই ব্রচ্মানন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন। 

"সদ্রপম।রুণিঃ 'প্রাহ প্রজ্ঞানং বর্গ বহব,টাঃ। 

ঘনৎকুমার আনন্দের মন্যত্র গম্যাতাং ॥ 
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আকণি বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র সৎ, ঝণ্রেদীরা বলেন, বর্ম একমাত্র ক্যান) 
আর মনত্কুমার বলেন, বদ একমাত্র আনন্দ । 
'মাতাপিতোর্বধঃ সবে জণহত্যান্যদীদুশং । 
ন মুর্তিৎ নাশয়েৎ পাপৎ মুখকাস্তিননশাতি ॥ 
যুব রূপী চ,ব্দ্যাবারীরোগোদৃঢচিত্তবান। 
'সৈন্যোপেতঃ সর্দপথীৎ ধিভ্পূর্ণাং প্রপালয়ন ॥ 
সন্দৈ মানুসাটর্ভোগৈঃ সম্পনস্তপ্তভূমিপঃ | 
যমানন্দমমবাপ্সোতি ব্রদ্মবিচ্চ তমন্ম তে ॥ 
শুনা বান্তে পাসে নো কামস্তদ্বদ্বিবেকিনঃ ॥ 
গন্ধব্লানন্দমাশাস্তি রাক্জ্রো লান্তি বিবেকিনঃ ॥” 
জগতে এমন কোন পাপ নাই যাহাতে যোগীর ব্দনকান্তি বিনষ্ট করিতে 
গাবে। রূপবান্‌, যুবা, নীবোগী ও ব্দ্বান্‌ ব্যক্তি কিংবা সসাগরা ধরার 
অধীশ্বর ষে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, আত্মতত্ব জ্ঞানী তাহ! 
অবিশ্রাস্ত ভোগ করিতে থাকেন। পরমান্নভোজী কুকুরের বমী যেমন 
কেহ ভোজন কবিতে চাহে না, সেই রূপ আত্মতত্ব জ্ঞানী পাংলারিক মুগ 
ভোগ আর কখনই উপভোগ করিতে চাহেন না। রাজার্দিগের* অন্য কোন 
জভাব না থাকিলেও গন্ধন্বানন্দে ইচ্ছা! হয়, কিন্ত বিবেকবান তত্ৃব্ধানী 
আর তাহাও ইচ্ছা করেন না) সুতরাং আত্মতত্ব জ্ঞানীর আনন্দ রাজনুখ 
অপেক্ষাও অধিক। 


০ 


বৌদ্ধ ভাগবত । 


ধিনি হীনবীর্গ্য না হইয়া নিয়ম ও উপদেশ দৃঢ়রূপে পালন করেন তিনি 
জন্মরহিত হইয়া দুঃখাতীত হন । | 

জগতে কাহারও জন্য রোদন বা ছুঃখ করা উচিত নহে, কারণ কিছুই 
ডিরস্থায়ী নহে । যাহার জন্ম আছে তাহাই বিলয়শীল। 

কুপ্রবৃন্তি ও অন্জানত! দূর করিয়া মনে পবিত্রতা ও বিমন আনন্দ সা" 
নের নাম নির্ববণ। 
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মনই' মূল, মন হইতে কার্ধ্য উৎপন্ন হয়। যদ্দি কেহ পবিত্র উন্নত মনে 
কাধ্য করেন, ছায়ার ন্যায় বিমল আনন্দ 'তাহার সঙ্গে মঙ্গে ভ্রমণ করিবে। 


মহন্মদীয়, ভাগবত । 

বাহাদিগের সৎকর্ম অধিক তাহারা আনন্দ জীবন লাভ করিবেন। 

প্রার্থনাই স্বর্ণদ্বার খুলিবার চাবি। 

ধান্মিকের চিরদিন আনন্দে দ্যানে ভ্রমণ করিবে এই তাহাদিগের 
পুরস্কার । 

অবিশ্বামীর] যদি বিগ্লাস করে ও ঈশ্বরকে ভয় করে আমরা তাহ!দের 
পাপ দূর করিব ও আনন্দ উদ্যানে লইয়া যাইব। 

যদি বিশ্বাীরা ঈশ্বরের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে 
স্র্মমুখ প্রদ্ধান করিবেন, এই বলিয়া তিনি তাহাদ্বিগের জাত্বা ও ধন সমুদা- 
য়ই ক্রয় করিয়াছেন। 


খী€্ ভাগবত । 


ত্রাতৃ্ণণ ! মনঃ পরিবর্তন কর স্বর্মরাজ্য সন্গিকট হইয়াছে। 

দ্বাননাথ! এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্টিত কর। 
, তোমাদিগের দ্র্ণছ পিতা অবগত আছেন যে এ সমস্ত দ্রব্য তোমা- 
দিগের আবশ্যক আছে, কিন্তু প্রথমে ধন্ম ও স্বর্মরাজ্য আবির্ভাবের চেষ্ট। 
কর পরে তৎ সমুদ্রান্বই তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে। 

যীণ্ড তাহার দ্বাদশ শিষ্যকে এই' বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন 
যে “তোমর! ইত্রায়েল বংশীয় ধশ্মত্রষ্ট ব্যাক্তগণের নিকট গমন করত এই 
কথ। প্রচার করিবা যে হে ভ্রাতৃগণ! স্বর্গরাজ্য তোমাদিগের নিকট হুইল ।” 

পরন্ত জন্‌ অবগ্কাহকের সময় হইতে বত্বশীল ব্যক্তিগণ যত্ব দ্বারা দবর্ণ- 
রাজ্যে অধিকার,প্রাপ্ত হইতেছে। 

জ্ঞান তাহার ক্রিয়। দ্বারাই অনিন্দনীয় বলিয়া! প্রতিপন্ন হইল। 
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চৈতন্য ভাগবত | 
জগতে জীবই আনন্দের আধার । জীব জড়বস্ত নহে, ইহা চিন 
ও আনন্দময়, আনন্দই তাহার ধর্ম । 
ধর্ম জগতে শোক চুপ্ধত। নিষিদ্ধ। ' 
স্বর্ণ "আনন্দ উপভোগ করা জগতে জীব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য 
নাই। 
বিমল আনন্দই বিকৃত হইয়। সাংসারিক মুখ ছুঃখে পরিণত । 





ব্রোর্মা ভাগবত । 


আনন্দস্বরূপ পরত্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়া! আনন্দন্বরূপ 
ব্হ্ধ করুক জী(বত রছে এবং প্রলয়কালে ও আনন্দগ্ছরূপ বর্ষের প্রতিগমন 
করে ও তাহাতে প্রবেশ করে। 

ধীর ব্যক্তিগণ পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ গ্বারা অধ্যাত্মধোগে 
সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শেক হইতে মুক্ত হয়েন।' 

মূর্খেরা অসস্তোষপরায়ণ হয় এবং পণ্ডিতের সন্তোষ অবলম্বন করেন। 
বিষয়তৃষ্খার অস্ত নাই। সম্তোষই পরম সুখ । 

গুণ থাকিলেই দেবত্ব লাভ হয় না, সম্পূর্নকূপে অহক্কার ত্যাগ করিতে 
পারিলেই দেবতৃ লাভ হয়। 

দ্বর্গলাভ ও দেবত্ব একই কথ]। 

বর্গের লক্ষণ কি, এক প্রাণ ও এক আত্ম । 

এই জীবনে যদি স্বর্গের আভাস না পাও তবে কোথাও যে স্বর্গ আছে 
তাহার বিশ্বাস কি? ৰ ূ 

যদ্ধি ব্যাকুলত থাকে সশরীরে দ্বর্ণে যাওয়া! অতীব সহজ । 

জ্ঞান দ্বার! স্বর্গদ্বর মুক্ত হয় ও প্রেম তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার 
ক্ষমতা প্রদান করে। 


নববিধান । 





নববিধানে স্বর্গ হাতে হাতে। ধারে কারবার চলেনা। যেমন 
ডাকা তেমনই উন্তর। স্বর্গপরলোকে নহে ইহলোকে। নববিধানের 
সাধন! তপস্যা কর! নহে, ইহার সাধন কেবল আনন্দ । 

এমন দ্বিন গাঁসতেছে, খন আর মনুষ্যের হৃঃখ থাকিবে না। 

নববিধানে মা বলিয়াছেন “যে হৃখের জগতে আনন্দে না থাকিবে সে 
পাপী ।” 

প্র দেখ জগতে ন্তুপ্রভাত হইল। আকাশ হইতে এক নৃত্তন রাজ্য 


বাহির হইতে স্বগের দেবতার আমিতেছেন, পরীর নামিতেছেন, আধ্্য 
ঝষিরা ফিরিতেছেন। 





পু , আনন্দছগগতের কয়েকটী কথা । 

ঈশ্বর "সাকার নিরাকার, গ্রকৃতি ও পুরুষ, চেতন ও অচেতন, জ্ঞেয় 
ও অজ্ঞেয়, বল ও নিম্মল এবং শান্ত ও অনস্ত। 

ভ্রমের অস্তিত্ব আছে। 


দিনের মধ্যেঃআট ঘণ্টা, অন্ততঃ ছুই ঘণ্টা মনোনিবেশ পূর্বক যোগে 
বমিবে। 


এক ক্রমে তিন ঘণ্টা স্থিরচিত্তে বসিয়া থাকিতে পারিলে কিছু কিছু 
প্রকাশ হইবে ; 

কীট পতঙ্গ ইত্যাদিকেও হাদয়ের অশ্থির ন্যায় বিবেচন1 করিবে। 

আনন্দলগতের দেবগণের প্রত্যেক অঙ্গ আপনার অঙ্গের ন্যায় বিবে- 
চনা করিবে+। র 

আনন্দ জগতে তোযার আমার” করিলে চলিবে না, এখানে তোমার 
যা, ভাও আমার, “আমার যা, তাও তোমার ।” 


| ২০৮ ] 


জলে, স্থলে, পাহাড়ে, জঙ্গলে, গাছে, আহারে, বিহারে, শরনে পূর্ণ।নন্ধ 
প্রত্যক্ষ দেখিতে হইবে। 

উপাসন1 বনে ভাল না ঘবে ভাল? ছুইই বড় ভাল। কেবল আপ- 
নার ্রকাস্তিক বিবেকবাঁণীর গতি দেখিয়া কার্য কর। 

বৈষ্ণবের নিকট যাও শিক্ষা কর, দেখিবে সে অনন্ত রত্বখনি। প্রকৃত 
মুদলমানের নিকট কোরাণু শিক্ষা কর, দেখিবে সে অমূতের অতল সাগর । 
যথার্থ খুষ্টানের নিকট বাইবেল অভ্যাস কর, দেখিবে উহার মধ্যে কি 
অমূল্য ধন নিহিত আছে। অথষ; কাহারও নিকট যাইও না, নিজেই 
বিচার, ধ্যান ৪ উপামন! অ'রম্ত কর, দ্েখিবে তাহারও শেষে আশাতীত 
রত্ব লাভ করিবে। আপনার এঁকান্তিক ইচ্ছার গতি বুঝিয়া একটা কিছু 
কর, একট। কিছু করা চাই', নিশ্চয়ই অমৃত ফল পাঈবে। চারিদিকে অমৃত 
ফল ছড়ান, যেদিকে যাইবে সেই দিকেই পাইবে। এক একদিকে এক 
এক প্রকার কিন্ক সকলই অমত ফল। চির সঙ্গী সন্দেভই মনুধ্ষ্যর আপদ 
মস্তক ব্যাপিয়া আছে। জন্দেহই শ্র সকল পথের কণ্টক। 

গাড়ি মুড়ী চেন ঘড়ি অট্টালিকা বাড়ি ঈপভোগ করিতে যিনি উচ্চ ধর্ম 
সাধন করেন তিনিষ্ট কি শ্রেষ্ঠ? তিনিই শ্রেষ্ঠ। 

ঘর বাড়ি পিতা মাতা স্থ্ী পুত্র ভাসাঈয়া দিয়া কৌপীন ধারণ বিয়া এক 
ঝেপেকি বাগ'নে পড়িষা যিনি ধর্মী সাধনে জীবন কাটাহয়া গেলেন 
তিন্ই কি শ্রেঠ ?--তিনিই শ্রেষ্ঠ । 

আনন্দনমন ধারণ কর। 4 

প্রত্যহ মনোনিবেশ পূর্বক আনন্দবেদ শ্রবণ করিবে ও শ্রবণ করাইবে। 

আনন্দব্দে কি? জগংবেদ। আনন্দবেদ কি? আত্মহত্তের সম্যক 
আলোচনা । যেনিলাদ্ব পরিমাণেও তী কার্য করে, সে জ্ঞীত বা অজ্ঞাত- 
সারে, আনন্দবেদই পাঠ করে। 

কেহ বন্ধিতে পারেন ন! যে আনন্দবেদ পাঠে এই নির্দিষ্ট জ্ঞান হইবে। 
ইনার কিয়ুদংশ আলে।চনা করিতে করিতে সাংখ্য, মিল নাস্তিক হইয়াছেন, 
ৃষ্ট, চৈহন্য প্রেমিক হইয়াছেন। হইবেনই ত। শঙক্করাচাগ্য নাস্তিক 
দূর করিয়াছেন । আনন্দবেদপ্র দেবগণ বলেন, "করিবেনই ত।” খষিরা 
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মাংসাহার নিষেধ করিয়াছেন, করিবেনই ত।” যিশু আলশাকফ বোধে 
মাংসাহারে অনুমতি দিয়াছেন, "দিটবেনই ত*। আপ্য খবিদের মতে 
সাধনের জন্য বনে যাইতে হয়;-_-হয়ই ত”। ব্রদ্দদ্দগের মতে বনে 
যাইতে হয় না; “হয় ই না ত।” আনন্দ জগ্রতের এই বথা। 

দেশকাল পাত্র, জ্ঞানের ন্যুনাধিক্য ও সাধন প্রণালী ভুমুনারে ইহাও 
হয়, উহাঁ৪ হয়; অর্থাৎ ইহাতেও উন্নতির পথ) উহাতেও ডঙ্গঃতর পথ। 
ইহার সকলের শেষেই উন্নতি, আনন্দ ফল। 

কোন ধন্বের লোক, অন্য ধন্মের জোকের নিকট ভীত নহে কিন্ত 
সকলেই নাস্তিকতার নামে ভীত। আনন্দ জগদ্ষাসী দ্রেংগণ প্নান্তক- 
কেও” প্রেমালিঙ্গন দন করিয়া কৃতার্থ হইয়'ছেন। অগ্নিও জলে অমর 
হইয়াছে। 

ৃষ্ট বড়, কি মহন্মদ্ব বড়, কি আধ্য খষ বড় এরূপ ছোট বড়র দন্ব ও 
দ্বেষ দেখিয়। আনন্দ জগতের দেবগণ হাস্য করেন। অর্বপর্ণণা অপেক্ষা 
হিমাচল টড়ার মহিমা কি অধিক? না। উভয়ে একই মহিম! 
প্রকাশ করিতেছে । আযধপ কণারও অনত্ত মহিমা, হিমালয়েঃও অনস্ত 
মহিমা । কাহারও শেষ নাই। স্ুতরাৎ এই সকলের দ্েব।াদ দেখিয়া 
দেবগণ হাস্য করিবেন না কেন ৭-"অমতীব হমত্যেব স্বামিনং পুত্ব- 
বৎ্সলং |” ৃ্‌ 

ভ্রম, ভ্রম, ঢুঃখ নই । জ্বানেতেই মুক্তি ভাই।” এই দ্বিবার্ত।। উহার 
অস্ত নৃতন নৃতন কিকি আছে? দ্বেবগণের আনন্দ জগৎ ব।ন্থর্গ 
প্রতিষ্ট।” জগতে এই “প্রতিষ্ঠা” নুতন। ধন্ম সমন্বয় নৃতন। তত্ৃজ্ঞাণী 
নাস্তিক ভ্রাত। ভগ্রধ, মহাযোগী পরম ধার্মিক নাম লইয়া! আনন্দ জগতে 
সম্পূর্ণ নূতন । 

সন্পশ্থানে সর্দমকালে, সর্বাবস্থাতেই উচ্চ ধন্ম সাধন হইতে পারে। 
মনুষ্য বৃথ। দেশ কাল অবশ্থার আপত্তি করে। এই নুতন । মহাপাপী 
ত্বর্গে ঘাইবে। 

তুমি আমি, চিরদিন ছুন্ী কথা । তুমি আমি, একই কথাঃ আনন্দ জগতে 
নৃতন কথা । 

২৭ 
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জগৎ কর্তাকে বিশ্বাসেও পাওয়া যায়, যুক্তিতেও পাঞয়া যায়, এবং 
তিনি বিশ্বাস যুক্তি অভাবেও স্বযুৎ ধাকাশিত হন। এই নূতন। 

যে বারংবার বলে ঈশ্বর নাই, সে বারংবার বলে ঈশ্বর আছেন। স্বর্গের 
সংবাদ আসিয়াছে ষে সেখানে এক ধর্ম শুদ্ধ আনন্দ, এবং আদেশ 
আসিয়াছে যে পৃথিবীতে তাহাই প্রত্িটিত হইবে । আনন্দ জগদ্বাসী 
দ্বেবগণ সে আদেশ শিরোধাধ্য করিয়াছেন। 

ংসারে সমস্তই আগে নৃহন, পরে পুবাতন হয়। আনন্দ জগতে আগে 

পুরাতন, পরে ক্রমাগত নৃতন, আজ নৃণ্তন, কাল আরও নৃতন, পরদিন আরও 
মৃতন, প্রতিদিন নৃতনত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে, "পুবান্ছন” চিরবিদায় গ্রহণ করি- 
যাছে। এই “চিরনৃতনত্ব'" আনন জগতে নিত্য প্রতক্ষীভূত হা অপেক্ষা 
'আর নূতন কি আছে? 

কোন গৃহ নির্মাণ কালে আনন জগদ্বাদী সর্বাগ্রে গৃহে বাস করেন, 
'পরে ছা নিশ্মাণ করিয়া, পত্তন ভূমি সংস্থাপন করেন। 

সংসার জ্ঞানিগ্ণ ভাবিয়া! করেন, কোন কোন বছদশর জ্ঞানী পণ্ডিত 
ভাবিয়া করেন না, করিয়! ভাবেন। আনন্দ জগদ্বাসী 'ভাবিয়।ও কণরন 
না. করিয়াও ভাবেন ন1। 

সকলে জানে ঈশ্বরকে জ্ঞান চক্ষে দেখা যাঁয়। বিবেকের মধা দিয়া 
তাহার আজ্ঞা শ্রবণ করাযায়। আনন্দ জগদবাসী প্রতাক্ষবাদী জ্ঞানিগণ 
প্রকাশ করেন “ঈশ্বরকে চত্খ্রচক্ষেও দেখা যায়, এই হর্ণেও এখবরিক বীণ] 
খুন] যায়, এবং ত্বক দ্বার1ও তাহাকে স্পর্শ করা যায়।” 


দেবশ্রীভুবনানন্দ ব্রন্মচারীর “সশরীরে স্বর্গভোগ ও 
৫. আনন্দযোগ সুত্র ।” 
মানবের সমস্ত গুপইং আছে। অজ্ঞানান্বকারাচ্ছন্্ন হওয়ায় মনুষ্য সে 
সমস্ত গুণ কাধ্যে পরিণত করিতে পারে না। যোগ দ্বারা এই অজ্ঞানান্ধ- 
কারকে দূর করিতে হইবে। ঘোগবলসম্পূষ্ন যন্থৃষ্যের ' অমাধ। কিছুই 
নাই। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম কেবল সেই যোগের, জন্য। যোগসাধল 
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করিতে হইলে যে সমস্ত কার্থাদি আবশ্যক ইহাতে তাহাই প্রকাশিত হইবে । 
যোগাভ্য।সে প্রথমত এক জন গুকু আবশ্যক। গু নহিলে সংসারে 
কোন কাধ্যই কর। যায় না। পরে নিজের অবস্থাতে সন্তুষ্ট হওয়। চাই, 
উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করা চাই নচেৎ মনস্থির হয না। ম্নন্ছির না হইলে 
যোগে অধিকার হয় না। পরে কামাদি রিপুত্যাগ, নিস্পৃহতা, পরধরচ্ছে 
চিত সমর্পণ ইত্যান্দ 'নাবশ্যক। আসন, মুদ্রা, প্রণাফাম ধ্যান, প্রত্যাঙার, 
ধারণ। এবং সমধি আবশ্যক | যোগে বসিবার পূর্বে এখন গুকুর নিকট 
নিয়মাদ্দি অভ্যাস করিতে হুঈবে। শাস্তি, ফ০ড।ষ, আহার ও নিদার 
অলা, সন্্ বিষয়ে সর্বদ| উদাসীন ভাব, ষথালাভেই তৃপ্তি, নিস্পৃহতা 
মানদানাদি ত্যাগ, চিত্ত স্থিরতা এবং পরক্রহ্ষে চিত্তসমর্পা দিকে নিয়ম 
ঝলে। পরে দেহজ্ঞান হওয়া আবশ্যক । যাহ! হইতে জীবাস্তা, পর- 
মাত্বা, ও প্রাণাপানার্দি একত্র মিলিত হয় তাহাকে দেত বলে। দেহ মধ্যে 
সর্ধ শুদ্ধ দ্বিসপ্ততি সহত্র নাড়ী আছে। তন্মত্যে ড়া, পিল ও হুষয়! 
এট তিনটা নাড়ী প্রধান এবং ইহার! উর্ধগামিনী। আর গান্ধারী, প্রমরা, 
হস্তিজিহ্বা, যশা,,অলম্ুশ1, কুহু এবং শঙ্থিনী নাড়ী সমূহ সব্র্ব শরীরে, 
দক্ষিণাঙ্গে ও ,বামান্দে অবস্থিতি করিতেছে । এই দশটী নাড়ী হইতে 
বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র দ্র নাড়ী উৎপন্ন হইঙ্রা সর্ববশরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। 
শরীরে দশ প্রকার রায়ু আছে তাহার মধ্যে প্রাণ বায়ু হ্বদয়ে, অপান গুহ্যে, 
সমান নাভিতে, উদচুন কণ্ঠে, বান সব্বশরীরে, নাগ উদগ'পে, কৃর্ম উন্মী- 
লনে, কৃক্কর ক্কুৎকৃতে, দেবদন্ত জন্তনে এবং ধনঞ্জয় সর্ব শরীরে 'অবাস্থতি 
করিতেছে । মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞ। 
দেহ মধ্যে ছয়টি চক্র আছে। তন্মধ্যে গুহ্য চক্রকে আধার চঞ্ এবং 
লিঙ্গ চক্রদকে স্বাধিষ্টান চক্র বলে। 

যোগে বসিতে হইলে আসন ও মুদ্রাদ্দি অভাস করিতে ওহইবে। 
বসিবার রীতিকে আসন বলে। “অনেকে বলেন োগাভ্যাম মহন মনে 
করিতে হইবে তাহাতে আবার আমনার্দি কেন কিন্তু আসনাদি অবগত্ত 
না হইলে মন যোগসাধনের উপযোগী হয না। আসনাদি অত্যাস্ ক, পি] 
করিতে.মন্রে যে *দুপ্রর্ত্তি ওলি পরিত্যাজ্য তাহা আপ।নই মন হহুজ 
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দ্র হয়। এবং আসন অভ্যাস হইলে মেরা স্থির হয়। মের দও্ স্থির 
না হইলে জ্মাধি হয় না। যেকোঞ্ একট আসন অভ্যাস হইলেই মেকু- 
দ্বও্ স্থিব হয়, এবং শরীর রোগ্ক্ত হয়। সিদ্ধ, পদ্ঘ; স্বস্তিক) ভদ্র, ময়ূর, 
গকুড়, মও+) বজ্ব ইত্যাদি তেদে আসন চতুরশাতি প্রকার; তন্মধ্যে মিদ্ধ, 
পদ্ম, ভদ্র ও স্বস্তিন্ন এইংচারিটি আমনই প্রাসদ্ধ এবং সব্বোৎকৃষ্ট । স্থির 
মন দুহালু হ্যা ভক্তির সাহত অতি গোপনে আমনে উপবে- 
শন করত যোগাভ্যাস করিতে হইবে, নচে্ মনস্থির হয় না। 
কাহারও নিকট প্রকাশ কর্রবে নাষে তুমি কৌোখাম় কি করিতেছে। 
ইহ জাদাবণের নিকট প্রকাশ্য নহে, কারণ অজ্ঞ লোকে ইহার 
ফলের কথা শ্রবণ কপিষ়া! উপদুক্ত শিক্ষা ব্যতীত আমনাদি অভাস 
কারে বমিলে তাহাতে কুফল ব্যতীত হুকল পার না। সুতরাং 
যেগ অনিট্প্রদ ও স্থ্যা বলিয়া অভিহিত হ্য়। জাতি নিয়্োচ্চ 
প্রাচীর বেষ্টিত গৃহকে গোময় দ্বারা এবূপে লিপ্ত ও পরিষ্ষত করিতে 
হইবেম্বে তাহাতে কাট।দি ন।থাকে। পরে মেই গৃহে বসিষ নিন" 
লিখিত রূপ আসাদি অভ্যাস করত যোগাভ্যান 'কপিতে হইব্বে। 
বত্্র আ২কারে মেরুদণ্ড সঃল করত একটি পাঁদমূল দ্বারা গুহাদেশ 
বি.ণববপে আবদ্ধ কাবয়া অপর পাদমূল লিঙ্গের উপরিভাগে স্থাপন 
করিবে, পরে শ্থির চিন্তে পতত্রদ্ধে মল সমর্পণ করিয়। উদ্ধা নেত্রে জরমুগলের 
মন্য ভাগ নিথীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিয়া পরক্রহ্মকে ধ্যান 
করিতে হইবে । ইহাকে সিস্কীমন বলে। 

সধত্রে দঙ্ষিণ পাদ থাম উন উপরে এবৎ বাম পাদ দক্ষিণ উরুর উপরে 
স্থাপন কাঁবে। পরে হাম হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠ দেশ হইতে ঘাম পদের বৃদ্ধান্ুষ্ঠ 
এদং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এ ্রপে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধানষ্ঠ ধরিয়া মেরুদণ্ড মরল 
করত হক্ষঃস্থলে চিবুক স্থাপন করিয়া ছুই চক্ষু দ্বার এক সময়ে নামিকার 
অগ্রভাগ দেখিতে দেখিতে প্রাণায়ামানুষ্ঠীন কারয়। পরব্রদ্ধ ধ্যান করিতে 
হইবে। ইহাকে পদ্মাসন বলে। 

, ষত্ব সহকারে দেহ ও মেরুদণ্ড সরল করেয়া দক্ষিণ পাদ বাম উরু ও 
জানুর মধ্যে এবং বাম পাদ দমিণ উরু ও জানুর মধ্য স্থলে স্থাপন করত 
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দৃঢ় রূপে আনদ্ধ করিয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠান পূর্বক পরব্রদ্ষে চিন্ত স্থাপন করাকে 
স্বস্তিকাশন বলে। পু 

অযত্বে দেহ ও মেরু দণ্ড সরল করিয়া গুনুদ্বয় বিপরীত ভাবে কোষের 
নিম্ভাগে স্থাপন করত বাম হস্ত দ্বার! পৃষ্ঠ দেশ হইতে বাম পদের বৃদ্ধানুষ্ঠ 
এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এ রূপে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধান্গুষ্র ধরিতে হইবে। পরে 
কঠ সক্োচ করিয়া বক্ষোপরি চিবুক স্থাপন করত চক্ষুদ্বত্ন দ্বারা এক কালে 
নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণায়ামানুষ্ঠান পুব্বক পরঞক্ষ 
চিন্তা করিতে হইবে । ইহাকে ভন্্রাসন বলে। 

উপরোক্ত চারিটা আমনের যেকোন আসনে উপবেশন করিয়া প্রাণা- 
য়ামানুষ্ঠান পূর্বক তিন দণ্ট] ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারিলেই তাহার আমন 
সিদ্ধি হইল এবং ভ্রেমে কূপ করিতে করিতে পরে আপনিই সমাধি 
হইবে। উষ:কাল এবং সন্ধ্যা কালই যো.গব প্রশস্ত মময়। একটি আসন 
সিদ্ধি করিলেই সে ব্যক্তি, রোগমুক্ষ, দীর্ঘজাবী এবং দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। মুদ্রা 
গুলি৪ উক্ত বিষয়ে প্রশস্ত । খেচরী, শক্তি চালনী, জালন্ধর বন্ধ,বিপণীত 
কঞ্ধিণী, মহামুদ্রা, দহাবন্ধ ইত্যাদিভেদে মুদ্র পঞ্চবিংশতি প্রকার। তম্মধো 
নিয়লিখিত দশটীমুদ্রা সর্ব প্রধান এনৎ জর্দাসদ্ধিপ্রদ ; থা মহামুদ্র! 
খেচণী, শান্ত চালনী, মহাবদ্ধ, বিপরীতকধ্িনী, জালন্ধর বন্ধ, মহাবেধ, 
উড্ডায়ান, মূলবন্ধ এবং বঞ্জোণী। 

বাম গুল্ফ দ্বাবাপ্হাদেশ বিশেষ রূপে আব্বধ করিয়। দক্ষিণ চরণ প্রসারণ 
করত হস্তাঙ্গুলিদ্বারা চরণাক্গুলি ধরিতে হইবে। পরে বক্ষঃশ্থলে চিবুক্ক 
সংস্থাপন করত ছুই চক্ষু দ্বারাই একেবারে ভ্রমুগলের মধাভাগ দেখিতে 
হইবে। ইহাকে মহামুদ্রা কহে। 

জিহ্বাকে প্রথমত নবশীতাদি দ্বারা দোহন করত টানিয়া একপ দীর্ঘ 
কিতে হইবে যে, অনায়াসে তদ্বার। জাম্ধ্যভাগ স্পর্শ কর। যায়। চিহ্ব। 
জমশ্য.স্পর্মোপযোগী হইলে নিভৃত স্থলে গমন করত বজ্লামনে উপবেশন 
কারয়া ভদ্ধয়ের ম'ভাগে দৃঢ়বূপ দৃষ্টি করিতে ইইবে। পরে গিহবাকে 
বিপরীত ভাবে উর্ধা দিকে উ্িত করিয়া জিহ্ব। মূলের উর্ধে তালু এরদেপন্ছ 
অমৃতকূপে সংযুক্ত 'করত ফ্যত চিত্তে পরগক্ষকে চিত্ত, করিতে হইবে। 
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ইহাকে খেচরী মুদ্রাবলে; এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে তাহার দেহ সর্বদাই 
পবিত্র থাকে এবং সে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। 

আধারকমলে গ্রাট নিদ্রাভিভূত৷ কুগুলী শক্তিকে জ'গরিত করিয়া 
অপান ব'যুতে আরোহণ করাকে শক্তিচালনী মুদ্রা বলে। এই মুদ্র। সর্ধ- 
সিদ্ধপ্রদ্দায়িনী। যতন্লিন কুগুলী শক্তি নিদ্রিতা থাকেন তাবৎ কোন 
ক্রমেই যোনী সিদ্ধ হয় না। উক্ত মুদ্রা অভ্যাস করিয়া কুগুলী শক্তিকে 
জাগরিত করিতে পাধিলে তাহার ব্রন্ধদ্বার বিভিন্ন হইয়! ব্রহ্ম রন্ধ। পথ উদ. 
ঘাটিত হয় এবং তখনই জীবের প্রকৃত জ্ঞান হয়। একখানি জল্প পরিসর 
শুভ্র বস্থ খণ্ড দ্বারা নাভি বেষ্টন করিয়। অঙ্গে ভম্মাদ্দ লেপন করিতে হয়, 
পরে সিদ্ধাসনে উপবেশন করত নাধিকা দ্বারা প্রাণ বায়ু আকর্ষণ করিয়। 
অপান বায়ুর সহিত একত্রিত করিতে হইবে এবং ষত ক্ষণ উক্ত বায়ু সুষম! 
নাড়ীর অভ্যন্তরে গমন না করে তত ক্ষণ গুহ্যদেশ আকৃঞ্চন ঝরিতে হইবে। 
এই রূপে বুস্তক দ্বারা বায়ু আবদ্ধ করিলে কুগুলিনী জাগরিতা হইয়া উর্ধব- 
গামিনী হয়েন এবং সহত্রারে পরমাত্বা সহ মিলিত হয়েন। কুগুলিনী 
জাগরিত] হ্টলে কোন বিশেষ গুপ্ত গৃহে গমন করত শক্তিচালিনী মুদ্রা 
সাধন কর্রতে হয় । ইহা! যোগীদ্িগের সিদ্ধিপ্রদ। 

দ্রক্ষিণ চরণ বাম উরুর উপরে রাখিয়া গুহা আকুঞ্চন করিয়া অপান 
বাযুকে উদ্ধত করত নাভিম্থ সমান বায়ুর মত একত্র করিবে এবং হদযুন্থ 
প্রাণ বাযুকে নিম্গামী করত প্রাণ ও অপান বায়ুব সহিন্ত জঠর মধ্যে কুস্তক 
ভ্বারা আবদ্ধ করিবে। ইহাকে মহানন্ধ বলে। ইহা অভ্যাস করিলে 
হুষগ়ার মধ্য ভাগে বায়ু যাতাস্রাত করে এবং চিত্ত সদ্ানন্দ থাকে । 

তালুমূলে চত্দ্রনাড়ী এবং নাডিমূলে সুর্ধ্যনাড়ী অধশ্থিত। সহতআর 
নির্গত শু! নাভিমুলস্থ হুর্ধ্যনাড়ী পান করেন বলিয়া জীবের মৃত্যু হয়। 
চক্র নাড়ী সেই সুধা পান করিলে জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। তক্জন্য শিম্প- 
লিধিত রূপে বিপরীতকরণী মুদ। দ্বারা চক্রনাড়ীকে নিম্বগীমী . কথিয়! তর্া 
নাড়ীকে উদ্ধ্বে উঠাইতে হস্টবে। মৃদ্ভিকায় মস্তক রাখিয়া হৃস্তসব 
পাতিত করত পাদধুগল শৃন্যে তুলিয়৷ কুত্তক করাকে বিপযীতকরণী 
মুদ্জ। বলে। 
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কঠ সংকোচ করিয়া বক্ষঃস্থলে চিনুক স্থাপন করনত পরব্রক্ম ধাঁন করাকে 
লালন্ধর বন্ধ বলে। ইহান্বারা সশ্রার নির্গত সুধ। উপ্ধগামী হয়। 

মহাবন্ধ ও উড্ডীয়ান বন্ধ অনুষ্ঠান করিয়! কুত্তকষোগে বামুরোধ করাকে 
মহাবেধ বলে। ইহাদ্বারা হুষয়। পথন্থ বায়ু ব্রহ্গগ্রন্থি ভেদ করে। 

কুস্তক যোগে নাভির নিয়স্থ নাড়ীসমূহকে নাভির উদ্ধে উত্তোলন 
করাকে উড্ডায়ান বদ্ধ বলে। ইহা দ্ব.রা শরীর বোগহীন হয় এবং দেহস্থ 
বায়ু শুদ্বা হয়। 

স্থির ভাবে হস্ত তলদ্বয় ধরাতলে স্থাশন করত চরণদ্বয় এবং মস্তক শুন্যে 
উত্তোলন কারিয়া পরকব্রহ্ধ ধ্যান কাকে বজ্রোণা মুদ্রা বলে। এহ মুদ্র! 
অভ্যাস করিলে সংসারাসক্র ব্যক্তিও মুক্তি লাভ করে। 

পুরক, কুস্তক ও রেচক ভেদে প্রাণায়াম ত্রিধ! বিভক্ত । প্রথমে কোন 
একটি আমনে.উপবেশন করত পরক্রহ্মরত হইয়া ধীরে ধারে বাম নাসা পথ 
দ্বার ও' মন্ত্রে বায়ু পূরণ করিবে; পরে সেই বায়ু দৃঢ় রূপে ধারণ করত 
শগীরস্থ পাপপুরুষের মহিত দেহ শোষণ করিবে এবং দেহকে ব্রহ্ষময় চিন্ত1 
করত্ব পূরক সংখ্যাৰ চতুণগ্ডণ ও মন্ত্র জপ করত কুত্তক করিবে; অনন্তর 
পৃরক সংখ্যার দ্বিগুণ ও" মন্ত্র জপ করত ধীরে ধীরে দক্ষিণ নাসাপুট দ্বার। 
বাযুরেচন করিবে । পুনরায় প্রথম পূরক সংখ্যার সমীন ও মন্ত্র জপ করিয়া 
দক্ষিণ নাসারদ্ধ, দ্বারা বায়ুপূরণ করিবে, পরে সেই বায়ুদৃঢ় রূপে ধারণ 
করিয়। কৃষ্*বর্ণ পাপ পুরুষের মহিত শবীরকে মুলাধারস্ছ অগ্নি দ্বার দ্ধ করিয়া 
আপনাকে ত্রক্মময় অনুভব করিবে, পরে পৃৰক সংখ্যার চতুগ্ডণ ও' মন্ত্র জপ 
করিয়। কুস্তক করিবে; অনস্তর পুরক সংখ্যার দ্বিগুণ ও মন্ত্র জপ করিতে 
করিতে বাম নাসাপুট দ্বারা বামু রেচন করিবে । এই বূপে প্রাণায়।ম 
অভ্যাস করিলে দেহ পবিত্র, জ্যোতির্ময় এবং বাযুপূর্ণ থাকে। অন্ততঃ 
২০০ গণন। কাল কুত্তক শিক্ষা করিবে। 

ধ্যান্‌ দ্বিবিধ, স্ুল ধ্যান এবং "তৃপ্ম ধ্যান। মন্ত্র দ্বারা রূপাদি বর্ণনা 
করিয়। যে ধ্যান কর! যায় তাহাকে স্থুল ধ্যান বলে আর মন্ত্রশূন্য ধ্যানকে 
অর্থাৎ মানসপটে ব্রহ্গূপ অদ্ষিত করিয়া! তদগত থাকাকে স্ুক্ষাধ্যান বাল 
এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ । এই রূপ ধ্যান মগ্ন হুইয়া যোগবলে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি 
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পরিত্যাগ করত পরব্রন্ষে চিন্ত স্থির করাকে সমাধি বলে। সমাণ্রি সম 
চিত্ত আর পৃথিবীর সহিত সংস্ষ্ট থকে না সুতরাং তখন আর পার্থিব জ্ঞান 
কিছুমাত্র থাকে না। তখন মন অনন্ত আনন্দ ভোগ করে। 
সংসারে অবিশ্রান্ত আনন্দ বাতীত কিছুই নাই, ছুংখ কেবল ত্রাস্তি' 
জনিত। যোগ সাধনঞ্করিতে হইলে সংসারত্যাগই শ্রেষ্ঠ নহে । এই 
সারে নিলিপ্ত ভাবে বাম করিতে পারিলেই যোগ সাধন কর! যায়, তবে 
ধিনি বাস্তবিক মহহুদ্দেশ্যে ইহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া বন প্রবেশ 
কঠিলেন তিনিত পরুমযোগী। সংসারোনপিপ্ত ভাবে বাস করিয়া যে'গ 
সাধন কর। কিছুমাত্র কঠিন নহে। যদি কঠিন বলিয়া বোধ হনব তবে এস 
ভাই আনন্দ জগতে, আনন্দ জগদ্বাসীগণ এমন সহজ উপায় দেখাইর। 
দিবেন যে তখন দেখিতে পাইবে ষে তুমি আর এ স'সারে নাই, স্বগীয় 
আনন্দ তোমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, এসৎ তোমার শতীর দিব্য জ্যোতি- 
সম্পন্ন হইয়াছে । আনন্দ জগতে একেবারেই দুঃখ নাই। কোন দ্রব্যের 
ভাব নাই, আস্তিক নাস্তিক, হন্দু মুসলমান, ব্রহ্ম খৃষ্টান এবং তোমার 
আমার ভেদ নাই । যদি এই জগতেই: স্বর্ণ ুখ পাইতে* চাও, যদ্দি পরম 
যোগী হইতে চাও, যর্দ ইহ কালের সহিত পরকাল যোগ' করিতে চাও, 
তবে ভাই আনন্দ জগতে এস, এমন আনন্দ আর কোথায়ও পাইবে শা। 
আমরা বাস্তবিকই সর্ব দুঃখের অতীত হইকা অমর হচয়াছি। 


জয় জয় আনন্দময়ী! মহিম। তক্রেমার 1৮ 
হতি শ্রীশ্ীশশধর শর্মা । 


গুপ্ত প্রকাশ । 


তা ওিজঠেেরগেসেজ 


"যিনি আচরণ করিবেন, তিনি মাতৃজারবৎ ইহা গোপন রাখিবেন, 
ইতি শান্ত । 

“আমি কোন নির্দিইই কাল ধরিয়া অর্থ উপার্জনে বু যত্ব করিয়াছি, 
তদস্তে গভীর নিশীথ সময়ে (অমাবস্যায়) এ অর্থ নিয়া নির্জন পথ দিয়া 
একাকী গমন করিয়া কোন সুগভীর জলাশয়ের মধ্য ভাগে বা গভীর নদী. 
গর্ভে নিঃশব্ে নিক্ষেপ করিয়াছি। এ পধ্যস্ু। জনপ্রাণীতে জানিতে 
পারে নাই। আবার ২।৩ মাস ললাটের ঘর্ধম পাত করিয়া! উপার্জন করিয়া 
প্ররূপে চিরধি&নর মত জলে নিক্ষেপ করিলাম। আর ত। পাইবার কাহারও 
সম্তবনা রাখি নাই। আবার এৰপ। তিন বৎসর এইরূপ করিয়াছি। 
কি হইবে, আগে ঠিক বুঝিতে পারি নাই, শেষে বুঝিয়াছি। সদ্গুরুর 
উপদেশ আবশ্যক । জীবনে এ কথ! কখন প্রকাশ না করাই পূর্ণত্ব |”? 

“সংসারকাধা মধ্যেই এক্ষণে আনন্দগিরির প্রতি দিন “লক্ষজপ” 
সমাধা, হয়। সঙ্গীরা কিছুই জানিতে পারে না।” 

“"'আমি লক্ষ লক্ষ বার এই মন্ত্র জপ করিয়াছি, আশাতীত ফল লাভ 
করিয়াছি ।--সত্যং শিব হুন্দরং।” 

লক্ষ লক্ষ বার (নাসিকাগ্রে নিঃশ্বাস লয় স্থানে দৃষ্টি নংস্থাপনপুর্ববক )-_ 
নাহমন্মি, ত্বমসি কেবলৎ, ব্রন্মবায়ুঃ সাক্ষী ।” লক্ষ লক্ষ বার “তসোহমমরঃ, 
অমরত্বমানন্দমমৃত'ম্‌।” “লক্ষ লক্ষ বার, _অভিপ্রায়্মন্রী, কৌশলময়ী, গ্বেহ- 
ময়ী, আনন্দ ময়ী মা, যার ম। কথ কয় না, তার কি দশ।।” 


২৮ 


দেবগণের আনন্দগীত। 





রাগিণী দেশ-__ঝাঁপতাল। 


মহামন্ত্র ওকার আবার জাগিল ভবে ; 

আবার ভারতে ফিরে যোগী ধধি এলো সবে। 
গৈরিক রুদ্রাক্ষ কোশা, কমগডলু ভস্ম ভূষা, 
পট্টান্বর আসন কুশ') আশ্রমে আশ্রমে শোভে। 
যাঁজ্বন্ধা আধ্য খষি, শাক্যদেব এখনো আসি, 
আনন্দ জগতে বসি, “ভাই, ভাই” বলিছে সবে। 
রাজর্ধ জনক আমি, দীন কুমারের হুদে বসি, 
কহিছেন দিবানিশি, সংসারেই সব যোগী হবে। 





রাগিণী ইমন্। আডাঠেকা। 


কেমনে হবে মন, ভবসিম্ধু পার । 

বিন। জ্ঞানানন্দতবী পপ্রেমতক্তি আর। 

লোভ মে।হ হিংসাকারী, কুত্তীর সংসারবারি, 
আন্দোলি আসিছে হরি, নাহিক নিস্তার। 
মায়ারাক্ষসী পশ্চাতে, মোহপাশ লয়ে হাতে, 
চড়ি ফড়রিপুরথে, এল মা আনন্দমগ্ি 
কুপাবারি বরষণে, শশধরে অভয় দানে, 
এবার বাচাও প্রাণে, নহে প্রাণ যায় তার। 
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রাগিণী বিভাম ।--তাল একতালা। 


এস বিশ্বময়ি, ম! জানন্দময়ি, 
আনন্দের রথে, আনন্দজগতে । 

€তাঁমার নব স্বর্গপুরী, দেখ হবরেশ্বরি, 
মর্তে দেবকুল আজ, নাচে আমন্দেতে। 

মা তোমার কপার, বছ সুগাস্তরে, 
আজ ন্বর্গপুরী, এল এ সংসারে ; 

নাচে নরনারী, নির্ভর অন্তরে, 
অমরাত্বা তারা) জেনেছে জ্ঞানেতে। 

আনন্দ জগতে, বিষাদক।লিমা, 
আনন্দের জলে, ধৌত দেখগো ম1; 

এখন এসে শিখা ও, বিশ্ব মনোরম 


অজ্ঞান কুমারে, চরণ সেবিতে। 


আড়েনা বাহার ।-__আড়া। 


আনলে আদন্দপুরে নাচিছে সবাই। 

“জয় জয় আনন্দময়ী” ভিন্ন অন্য কথা নাই। 
দুঃখ ভ্রম অন্ধকার, জরামৃত্যু শোক ভার, 
মায়ামোহ পাপাচার, সে জগতে কিছুই নাই। 
অন্জর অমর যত, দেবগণে করে নৃষ্চয, 

জ্ঞানে £পয়ে মহাসত্য, অনিত্যে আর দৃষ্টি নাই। 
কেহ নির্লিপ্ত সংসারী, কেহ ঘোর ব্রহ্মচারী, 
জন্যাসে কেউ দণ্ডধারী, কেহ অঙ্গে মাখে ছাই। 
পথে'পথে হরি বলে,গুকহ ভাসে নেত্র জলে, 
কেহ বসি বৃক্ষমূলে, ষোগানন্দে সংজ্ঞা নাই। 
গিরি'গুহ! অভ্যন্তরেঃ কেহ বা প্রবেশ করে, 
কারে! কমগুলু করে, আশ্রমে দেখিতে পাই। 
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কেহ বা ত্রিসন্ধ্যা করে, কেহ যায় গির্জা ঘরে, 

কেহ বা ব্রহ্মমন্দিরে, কারো সনে ছন্দ নাই । 

সর্ব জাতি অন্ন খাক, স্বকরে বা করুক পাক, 

দীন কুমারের নাই আর সে জাক, ষোগ ভিন্ন গতি নাই । 





জল কেদারা ।- আড় । 
আনন্দে আনন্দপুরে বলে সবে ওকার। 
হইল এ ভবে যেন নূতন কৃষ্টি আবার ॥ 
জ্ঞানের নিশান তুলি, মায়া মোহ শোক ভুলি, 
প্রেমে হরি বল বলি, গলে পরে ভজ্িহার ॥ 
অবিদ্য। অগুচি আর, কুপ্রবৃত্তি অহঙ্কার, 
এ পুরে কিছু নাই তার, কেবল আনন্দ সার ॥ 
চিরানন প্রদায়িনী, রোগশোকনিবারিণী, 
শশধরে ও জননী, ভবসিন্থু কর পার ॥ 





বাগেত্রী 1- আড়াঠেক] । 


এ ভাবে এ ভবে মন রবে রে আর কত কাল। 

সাধ স্বকাধ্য সকালে নইলে সকলি বিফল ॥ 

অমারাত্রে ভ্রমবশে, শশান্ক দর্শন আশে, 

আছ উদ্ধ দৃষ্টে বসে, নিশি যে ফরশা হ'ল ॥ 

আলেম়ার আলো হেরে, আন্ধারে মরিছ ঘুরে, 

এখনও এসরে ফিরে, অদ্বরে অগাধ জল ॥ 

মণিলাভে লোভ যার, ফণী হেরি কর ভয়, 

একি তোর ভীরুতা, রে হায়, হয় কি তায় কাখ্য সফল ॥ 
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বেহাগ ।- আড়া। 
জগতের ছুঃখ আর দেখা নাহি যায়। 
বুক ফাটি হাহাকার আকাশে মিশায় ॥ 
শুনিয়া সে হাহাকার, প্রাণে নাই লহে আর, 
আকাশকুনুমভ্রম, হেরি কভু হাসি পায়॥ 
পাপে তাপে রোগে শোকে, বজ্বসমণহানে বুকে, 
কাপে ধরা, কান্দেলোক, কি যে যন্ত্রণায়; 
সহিতে না পারি প্রাণে, কেহ মরে উদ্বন্ধনে, 
কেহ বা চির জীবন, কান্দিয়। কাটায় ॥ 
জন" সন্তান শোকে, পাগলিনী প্রায় থাকে, 
সতী দাহ পতী শোকে, হয় এ ধরায়) 

, হায় রেকি সর্বানাশ, বেশ্যা প্রেমেতে বিশ্বাস, 
অবিদ্যার মোহপাশ, পরি জীব মরে হায়॥ 
ভামে বক্ষ অশ্রু ধারে, গল বস্তে যোড় করে। 
কুমার মিনতি করে, দুঃখী তাপী আয়; 
সেবকের এই নিবেদন, কোথা ভাই ভগনীগণ, 
যোগানন্দে হও মগন, অমরতা। পাবে তায় ॥ 
আসিয়াছে স্বর্গপুরি, সুখী হবে নর নারী, 

এ দর]ুসের হত্ত ধরি, সকলে প্রবেশ তায় ॥ 





বিভাষ ।-_-একতাল। । 
কে দেখেছে তারে, ষে রাজত্ব করে, নবস্বর্পুরে, আনন্দ জগতে । 
সে নহে ঈথর, দয়ার সাগর ; হরি কিংবা হর, ভক্তেরে তুষিতে । 
জোভ, কি, জিহোবা, রক্ষ সনাতন, উমা শ্যামা রমা নহে তেই জন 
খোদ। অব্প গড় ্ীমধুস্থদন; ঘা কিছু স্বজন ধূলির জ্ঞানেতে ॥ 
কোটি কোটি সুর্য, পদ্য়জ যার, দেখতে গিয়ে পাগল হয়েছে 
কুমার পায়ে ঠেলে ফেলি,ধুল।র সংসার ; স্বর্ণময় পুরী গড়ে আননেতে ॥ 


৯ 
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ঈশ্বর কল্পনা, কার্য কারণ জ্ঞানে, সে জ্ঞানের অতীত কি আছে কে 
জানে; যার ছ'য়ার ছাফ়, পড়ি শক্তি নামে; ব্রহ্মা ধরেছে আপন 
ছায়াতে ॥ 

অস্তি নাস্তি ভাব, সাকার নিরাকার, সগুণ নিগুণ ষথ। সব একাকার, 
জ্ঞানাতীত ধাম তাইতে নিব্বাণ নাম ; 'মানবের জ্ঞান নির্বাণ যাহাতে । 

শঙ্ষরের কথা, পঞ্চে করী প্রায়, বুদ্ধিতে মানব হাবুডুবু খায়; অজ্ঞাত 
নির্বাণে, সর্বস্ব নাজানে ; তুষ্ট জ্ঞানায়ত্ব হরি ভজনেতে ॥, 

যার পদ. ছায়া, পড়িল ভূতলে, তাইতে উম। শ্ত:ম! জন্মিল সকলে, যার 
পদতলে, আননেতে দোলে; কোটি ব্রহ্মমাল! জ্ঞানহিল্লোলেতে ॥ 

অমর কুমার, নিক্কামহ্ৃদ্য়ে, ভঙ্গন পূজন আশা বিসর্ঞন দিয়ে; পশি 
নির্ব:ণেতে, নাচে আনন্দেতে, "জয় রাধে শ্রীরাধ্ে বলিতে বলিতে ॥ 





পুরবী।-_আড়া। 
ঘোর ঘোর আন্ধার হ'ল ডুবুভুবু ্দিনমণি। 
ভয়ে মরি এ প্রান্তরে দেখি না আর জনপ্রাণী॥ 
এ সংসারে আমায় ফেলে, ওমা কোথা হুকাইলে,' 
পথ মাঝে সন্ধ্যা কালে, আয় মা ঘরে যাই জননী ॥ 
কাপে প্রাণ ষন্ধ্যা ঘোরে, পাপ বাঘ গর্জন করে, 
(তাই) প্রাণভয়ে ডাকি তোরে, কথা কগো«ও পাষাণি ॥ 
মা কেমনে ভূলে রবে, এক দিন দেখা দিবেই দিবে, 
করে কুমার তাই ভেবে, সদানন্দে জয়ধ্বনি ॥ 





ললিত ।-_আড়।। 
মাতঃ সরদ্তি শুভদে জ্ঞান্দায়িনি। 
এস আনন্দ জগতে কৃষ্টি শ্থিতি প্রসবিনি ॥ 
স্বারদ্বত স্বর্গীপুরে, শ্বেতপদ্ব হৃদয় সরে, 
ফুটেছে মা তছুপরে, নৃত্য কর বীণাপাণি॥ 
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মা তোমার দৃষ্টি প'ল, কালিদাস পণ্ডিত হ'ল, 
পনাড়া বুনে” কত ছিল, ?শষেতে কীর্ত,নে শুনি; 
আবার দ্দিলি অমর করে, দীন কুমারে শশধরে, 
“বাণীও পণ্ডিত হ'ল,” লোক হাসালি শ্বেতান্িনী॥ 
দরিয়া ম1 কি যে জ্জান, নুকা”ল জড়,বিজ্ঞান, 

এষে শুদ্ধ যোগ ধ্যান, গিরি গুহায় ছিল শুনি; * 
তাই আনিলে এ সংসারে, দীনের! তাই প্রকাশ করে, 
মা বিনে কে রক্ষা করে, লজ্জ। দিও না জননী ॥ 
কি সত্য এল ভুবনে, বুঝিবে লোক আস্বাদনে, 

এঁ রূপে মা কত জনে, পাগল করেছিলে শুনি; 
যাষ যা'কৃ প্রাণ আনাহারে, ছাড়িব না রসনায়ে, 
তথাপি জগৎ ঘোরে,” বলিবে দিন্যামিনী ॥ 
দিয়াছ যে অমরতা, শুনি সবাই হাসে মাতা, 

সে হাসিত হাসির কথা, অস্তরদৃতি দেও জননী । 





ইমন্কল্যাণ ঠাস কাওয়ালি। 

মনোময়ী মাতঃ আর ডাকিব কত, করগে। ম। 
কর্ণপাত, মিনতি গুপায়। 

সব্ব্বাণি সব্র্বম্গলে, তুখদে শুভদায়িনি 
আমি ব্রন্ধাণ্ডে পাষণ্ড, চণ্ডাল গো জননী ; 
ব্রচ্ম কুলে জনমী, দাসত্ব করি মা আমি, - 
অবিশ্বাস কুর্তিপাক এ দেখ বায়॥ 
ত্রেলোক্য আলেখ্য কালী, অলক্ষ্যে মোক্ষদায়িনি 
কি হুঃখে ফাটিছেঞ্বক্ষ, একবার দেখ জননী; 
ত্যজি পদ সরোবরে, তৃষিত কুমার মরে, 
পড়িয়ে ভবের আশা, মৃগতৃঞ্জিকায় ॥ 





রামপ্রসাদী স্থর। 


আমার মা আনন্দময়ী 
দিগসনার কোলে বসে অমর কুমার দিগ্রিজয়ী ॥ 
রিপুর আোতে উ্ান, ভ্ভিমীন মোর শক্তিহীন, 
, আমি শর্ভিরূপার যুক্তিবলে রিপূর দায়ে নইরে দায়ী। 
কোথায় ঝড়ে বিমান নড়ে, পাখীর উড়ায় দাগ কি পড়ে, 
আমার চিদাকাশে কতই আসে, আকাশে দাগ হয় কি স্থায়ী? 
কোলে নিলে জগন্মাতা, ভুলে যাই জগতের কথা, 
তারে না দেখিলে জ্ঞান থাকে না,পাপের জন্যে কে হয় দ্াায়ী। 





খান্বাজ।_-কাওয়ালী। 


দয়াময়, তোমায় ডাকি তাই হে। 
ওহে বন্ধু তোমা বিনা আর কেহ নই,॥ 
এ মকসংসারে তোমার বিহনেঃ যেন প্রাণ কান্দে পড়িয়ে শ্বসানে, 
প্রাণের বান্ধব কে আছে ভবনে, কাহারও পানেতে চাই ॥ 
জনক জননী ভাই বনু আর, প্রাণের অধিক পুত্র পরিবার, কিছুই এখন 
না লাগে তেমন, তোমার বিহনে হে; নিরাশ অন্তর শুন্য চারিধার, কেন 
প্রাণ প্রাণসথ| করে হাহাকার, পাপীর ক্রন্দন কোথাও এমন, শুনিতে না 
পাই হে॥ 
(তুমি) আশার চক্ররমা অমানিশিতে, মৃহূর্ডে সংয়্ার পার সাজাতে, 
বিশ্বাস প্রদ্দানে এপব সম্তানে, মাতাও সংসারে হে; 
(কর )*পবিত্র বদন, পবিত্র নয়ন, পবিত্র বচন হে? যত ভাই ভাণিনী পবিত্র 
নয়নে, জয় দয়াময় বলে পবিত্র বনে, দ্ষিব এ জীবন, জগত জীবন, যদি 
হে তেমন পাই। 
, (ওহে) ফুটিলে কমল সরোবর ময়, তাহে যদি প্রারতঃ সমীরণ বয়; 
তাহলে যেমন বৈকুঠ ভুবন, প্রশাস্ত অন্তরে হয়; তেমনি হুন্দর' কর পরি- 
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ধার, দ্বিব এ জীবন বিনিময্তার, অক্জান কুমারঃ আমি যে তোমার, আনন্দ 
জগত চাই । 


খান্বাজ । .কাওয়ালী । 
প্রেমময় হে, কি প্রেমে বেদ্ধেছ ত্রিতুবন। " 
ভুলাইলে মন, দিলে না নিক্ষাম হ'তে ছাড়িতে ভার প্রলোতন।॥ 
তোমার প্রেমেতে ভূবন, ধরেছে গ্রগন, কোলেতে আপন ঃ 
প্রেমের 'অণুর যোগ বিষোগে সপ্টিশ্ছিতি সংহরণ ॥ 
মাটি আর জল, অনিল অনল, তোমার প্রেমেতে কেবল; 
যেখানে যা সাজবে ভাল সাজাতেছে অনুক্ষণ ॥ 
গুহে চেতন অচেতন, তরুলতাগণ, তোমার প্রেমেরি কারণ; 
পরস্পরের প্রাণ বাচায়ে করহে স্থুখে কাল হরণ॥ 
রবি শশির কর, সরিং সরোবর, গিরি জলধর ; 
বনে প্রেমের ফুল ফুটেছে মরি মরি মনোমোহন | 
সেই প্রেমের ঘোষণা, না করুক রসনা, তবু গোপন রবে না; 
অস্ত্রে বাহিরে হবে সতত তার গুণ কীর্তন ॥ 





রাম প্রসাদী সুর । 
এবার আমি যোগী হ'ব। 
আননদময়ী পুড়া'য়ে সর্ব অঙ্গে ছাই মাখিন॥ 
লয়ে ভক্তি প্রেমের কপ্সিভোর, শক্ত করে তাই পরিব। 
শেষে জ্ঞান করোয়া হাতে করে সংসারবনে প্রবেশিব ॥ 
ধর্ম যজ্ঞকুণ্ড করে, মায় কাষ্ঠে হোম করিব। . 
'ষড়রিপু পেতে বসি, অবিদ্ব্যার ধুনি জালিব॥ 
তাহে যৃদ্দি লোকে বলে, শশধর পাগল হ'ল। 
সামি তথাপি সে যোগ করে, লোকেরে কল। দেখাব ॥ 


২৭৯ 


[ ২২৬ ] 


রামপ্রসাদী স্থর। 
(আমার) এদদে হ ব্রহ্ম মন্দিরে । মন আচার্য্য 
চিদবেদিতে নিত্য উপাসন। করে ॥ 
দীক্ষিত ইত্ছ্িয় সনে, প্রবৃত্তি ব্রাক্ষিকাগণে, 
বসি যোগান্দে মগ্র ধ্যানে, স্বাধীনা, কেউ নাই অন্দরে ॥ 
ইল্জরিয় প্রবৃতি লয়ে, মন আচার্য দঁ।ড়াঈয়ে। 
কেমন ব্রদ্রূপা হি কেবলং, সবাই বলে সমস্বরে ॥ 


দয় মাঝে গাসের আলো, ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশ্লি। 
দেখি মন আচার্য জ্ঞান চস্কুতে, ভক্তি সোণার চশমা পরে ॥ 


হদে জ্যোতি প্রকাশিল, তাপিত প্রাণ জুড়াইল। 
আমার প্রবৃত্তি ভগিনীগণের সুপবিত্র বদন হেরে ॥ 
এই প্রার্থনা করে কুমার, মন আচাধ্য যেন আমারৎ। 
শেষে শাস্তি! শান্তি ' বলে, জীবন সভ। ভঙ্গ করে॥ 
তর 
মন করিস্‌ কি খাসিঘুসি। 
নেহারি পৃথিবী মাঝে অপার্থিব রত্বরাশি 7 
য। ভাবার নয় তাই ভাবিবে, তিলাদ্ধ না চুপ করিবে। 
একের মধ্যে আর আনিঙে, আনা গোন। দিবানিশি ॥ 
মন পাগলের আশ। ভারি, আমি তা যোগাতে নারি, 
আমি কোথায় পাৰ এ রাজে)র রাজ কোথায় পাৰ রাজমহিষী॥ 
মনরে তোর আব্দার করা, এ আর কেমন ধারী, 
তুই দুধের ছেলে ₹য়ে ভাবিস্, মোজপদ্ দিবানিশি ॥ 
তোর বাসন। কে পুরা'বে, তেমন মা বাপ কোথায় পাবে। 
ওমন সাধ পুরা যি হ'ত, জননী তোর মুক্তকেশী.॥ . 
ওরে অবোধ মনরে শিশু, মা বলে ডাক দিবানিশি । 
আজ, মায়ের কোলে তোরে ফেলে,'কুমার বলে এখন ভাসি ॥ 





[ ২৭ ] 


রামগ্রসাদী সুর | 
করবে! রুদ্র আরাধনা । রর 
জ্ঞান ছুরাপানে বিভোর হয়ে, দ্রয়াময়ীর পদ ছ।ড়বে! না ॥ 
মাতাল হয়ে ভক্তি নারী, বক্ষেতে করবে৷ স্থাপনা, 
পরে প্রেম খানাতে পড়ে, ডুবে থাকৃবো। আর উঠবে না ॥ 
লয়ে, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ শৃদ্রে, ভেদাভেদ কিছু মান্বে। না? 
ব্রক্ষময়ীর নাটমন্দিরে, সবে করবো নাচ গাহন1॥ 
করবো, অধন্ম ছাগের মাংসে, কৃশাময়ীর পদ সাধনা । 
তাহে শশধরে, কেকিকরে, নাদেখে তা ছাড়িবনা॥ 





গু 
মা কথা কও মামার সাথে । 
হুধের কুমার তোমার দোষ কি বল্মা আছে তাতে ॥ 
তুমি, অশব্দ অস্পর্শ ব্ূপা, নিরাকার1 সবা'র মতে। 
তাল, সব্ব শক্তিস্বরূপিণী, তোর, জাত যাবে কি সাকার হ'তে ॥ 
ভেবেছে নিরাকার বলে, ধূলি দিবে এ চন্ষুতে। 
ওমা, তুমি বেড়াও ডালে ভালে, আমি বেড়াই পাতে পাতে ॥ 
অঞ্চল ধরেছি ম1 তোর, আর কি মা তুই পারিস্‌ যেতে। 
এখন আনক্গময়ীর পাছে, কুমার বেড়াত আনন্দেতে ॥- 





মুলতান--একতালা ॥. 
আমায় তার জননী । 
দিযে তোমার অভয় চরণদ্তরণী ॥, 
আমি অভান্দন, না জানি ভজন | 
ন। জানি পুন ধ্যান অর্চনা ॥ 
আমায় আনন্দে মগন (মাগে।।) 
রাখ সর্নক্ষণ, মহেশমোহিনী ॥ 


চি 
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দিব কি নাম তোমার, হরি কিৎবা হর। 
আল্লা জোভ. আর তারিণী ॥ 
অযোনিসস্ভবা মা কিংবা বাবা। 

ঠাকুর কিংব1 ঠাকুরাণী॥ 

কৃষ্ণ বিষু ইষ্ট কিৎব। ভ্গবান্‌। 

ভেবে শশধর ন! পায় সন্ধান ॥ 

তুমি যাই কিছু হও মোগো)। 

চরণযুগল দাও, চিদ্বানন্দবিধাধিনী ॥ 





পুরবী-__-খেমট! | 
কর মা! সদয় শান্ত সুস্থ অহংজ্ঞানবর্জিত । 
নিরপেক্ষ মুনি মোরে ভ্রিবিধ হুঃখ অতীত ॥ 
নির্বৈর নির্ভয় করি, সিদ্ধি দাও মা সিদ্ধেশ্বরী, | 
সশরীরে ত্বর্মপুরি হেরিতে ব্যকুল চিত॥ 
চিরানন্দ ঘরে বরে, জানে নালোক এ সংসারে« 
অমর ক'রে তোর কুমারে, কর্‌ মা ভবে প্রকাশিত ॥ 
মার আনন্দ লাত করি, কুমার আনন্দগিরি | 
আনন্দ জগৎ স্ন্দরী, করু মা জগৎ বিমোহিত ॥ 





রী 
তুমিত ভূবনেশ্বরী, দীন হীন কাঙ্গাল মোরা । 
কি জানাব করিছে গোল যোগী খষি দেবতারা " 
ভয়ে ভয়ে দ্বিবানিশি, কুমার ডাকে রাজমহিষী । 
জানতে কি পাও মুক্তকেশী, কওমা আসি ছুঃ খহরা ॥ 
হয়ন! ভাল উপাসন। তাই বুঝি কথা বলন!। 
ছে।ট ডাকে ডক শোন না, শুনবে কেন পরাধ্পর। ) 
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পুরবী-_-খেমট] । 


যে ধর্মে যে আছরে ভাই থারু তাতে ক্ষতি নাই । 

বার তরে ধন্ম কর্ম্ম তারে কিন্ত পাওযা। চাই ॥ 

ওদ্ধ মাত্মজ্ঞান উপার্জন, কর ধন্মে নাই প্রয়োজন। 

জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম কম্্ন বাসি উনানের ছাই' ॥ 

যে ষে ধর্মে আছ থাক, মন স্থির করিতে শেখ। 

€ষাগেতে বসিয়। দেখ, যোগ ভিন্ন গতি নাই ॥ 

অমর কুমার দেখে দেখে, সন্ব ধন্ মন শিখে। 

যোগে বসি আছে হুখে, তার আনন্দের সীমা নাই 
আচার ব্যভার খাওয়। দাওয়া, কুটুন্বিত। আসা যাওয়া । 
সে কেবল দেশের হাওয়া, হোক মনে তা ষ। ইচ্ছা তাই ॥ 





বিঝিট-__মধামান । 
জগন্নাথ এসেছেন জগতে । 
এ ধর! ত্রিদিব করি হৃদি ষোগানন্দ রথে ॥ 
' আনন্দ জগৎ মাঝে, নবন্বর্গ পুরী সাঙ্গে। 
দেবতাকুল বিরাজে, নাচে সবাই আনন্দেতে ॥ 
কত যে যন্ত্রণ৷ পেয়ে, সর্বজনের নিন্দ। সয়ে। 
কত গীলি মন্দ খেয়ে, আনন্দের দিন পেলাম হাতে ॥ 
কুমার আনন্দগিবি, সাধে দিবা বিভাবরি। 
কে হেরিবি স্বর্ণপুরি, আয় দেখাব হাতে পাতে ॥ 





বসন্ত বাহার--ঠাস কাওয়ান্দী | 
দে দরশন, যখন তখন& তবে মান্বে। তোরে । 
নইলে মাত, স্পষ্ট কথা, বিদায় দে নাস্তিক কুমরে ॥ 
না করিলে উপাসনা» তাতেও ওম। বাঁচাও না। 
' প্রাণের মাঝে ডাকা স্ডাকি কর অনুক্ষণ ॥ 


॥ হ৩০ ] 


অধীর হ'য়ে বসি গিয়ে করি যোগামন। 
সৌদামিনী মম দেখা, সে দেখায় কি প্রাণভরে & 
আমার চৈতন্য জ্ঞান, যে চৈতন্য করে ধ্যান। 
মিশাও উভদ্ব জ্ঞান, জ্ঞানদায়িনী ॥ 

কিন্বা দূর হ'তে জ্যোতি দেখাও জননি। 
দেখবেন! খদ্যোতভাতি, পূর্ণজ্যোতি দেখাও মোরে ॥ 
তুমি ত মা জড়মূর্তি, তুমিই ত দর্শন শ্রুতি। 

এস তবে চক্ষু পাশে, বিশ্ববরণী | 

কর্ণেতে শুনাও বাণী শবরূপিণী। 

চখে চথে সুনয়না চেয়ে থাক একেবারে ॥ 
কিছুই যদি না দেখাবে, কিছুই যদি না শুনাবে। 
তক্তি মুকি যুক্তি নে তোর, যুক্তিদায়িনী ! 
ভগ্ডামিতে ভূলি না আর বিশ্বাসঘাতিনী । 

লঘু ক্রিয়া কর্তে যাব নাকি বল তোর স্বর্গপুরে ॥ 


জারির স্থর। 


খেমট।। 

প্রেম করেছে বটে রত্বাকর প্রথম কালে সে পাপী ছিল ব্রহ্ষহত্য। জ্ঞান 
ছিল সবে, রাম রাম-হৃদপদ্মেতে ধ্যান করে-_হইর্শ বাল্সিকী এ ভবে? 
করি রাম দ্রশন শ্রাবিভীষণ-লঙ্কায় চিরজীবে প্রেমমেবে, প্রেমমেবে, 
প্রেমসেবে, ও মন পিরীত যেমন অমূল্য ধন রত্বসমভবে--ওমন আর কি 
এমন হবে; দেহ মোরে বলে, অধম ইছু, প্রেমের নিন, সর্বজনহিত; 
প্রেম করিয়ে বীর হনৃমান রামপদে বিক্রীত, কি রীত, কি রীত, কিরীত, ও 
মন ধন্য প্রেম পণ্ুশ্রম অসন্ত্রমে নীত, কুরুবংশ নিপাতিত,) পিরীত বটে 
নু রুতন তুল্য নাই কো যার-_অমূল্য ধন ধনঞ্রীয় তায় করেছেন ধতন, ও 
যার রথের সারথি ব্রহ্মননাতন, বিস্তর বিপদ নিস্তার হয়েছিল মেই কারণ-_ 
আর এক যোদ্ধাপতি, আর এক যোদ্ধাপতি কুকুপতি কুরীত ছুধেযোধন-_- আছে 


1 ২৩১ ] 


বছ সেনা আছে জান! অগণ্ন! প্রেম জানে ন|! সেই জন, দেখ গতি কুরু- 
পতি সমূলে সেনিধন প্রেম কি ধন» প্রেম কিধন, প্রেম কি ধন, দেখ 
ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ আর্দি যোদ্ধাপতি সব জন, পার্থ হ'তে পতন; ইছু 
বিশ্বাম-বলে ভাই, পিরীত বিনা সুহ্ুৎ নাই, প্রেম প্রেম কর গো! সবে। 
(হইল বাল্মীকি) 


ইমনকলাাণ। চৌতাল। 
» তু ব্রহ্ম হো নাথ তু পরমেশ্বর হো । 
ভু দীন দয়াল হো। 
তু গণেশ, তুঁহি বিষু, তুঁহি ভোল! মহেশ্বর, 
পার্বতীশ কাশীনাথ তুঁ। 
তুঁহি নারায়ণ, নরকতারণ, দীননাথ, দীননাথ, দীনপন্ধু তু'। 
শশধরে শ্রীচরণ, করি কৃপা বিতরণ, দেহি দেব নারায়ণ তু ॥ 


বেহাগ । আড়া। 
কোথা র'লে জ্যোতিন্ময় দেবতা সকল । 
আনন্দজগতে এস, আমরা দুর্বল ॥ 
হাতে হাতে দ্বর্গ যদি, কেশব তোমার নব বিধি, 
ও ভাই অমূল্য নিধি, মুহাও মোদের অশ্রুজল। 
দ্দীন দুঃখী ভিখারিরে, দিয়। প্রেম প্রাণ ভোরে, 
শোকু তাপ দূর করে, নুকালে কোথায় ? 
এস্‌ ভাই গৌরচন্ত্র, এস ভাই নিত্যানন্দ, 
শুকাল জীবনানন্দ, ঢাল ভাই প্রেমজল। 
মহাষোগী বেশ ধক কণ্টক মুকুট শিরে, 
এস যীশু ধীরে ধীরে, ফিরে এ জগতে 3-- 
উঠ নিজ ভ্রেশপরে, দেখাও পাষণ্ড নরে, 
নিজ্বরক্তে কেমন 'করে) উদ্ধারিলে পাপিদল। 
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মহম্মদ দেও হে দেখা, এস বুদ্ধ প্রাণ সখা, 
আনন্দজগতে দেখা, হো সব।কার ;-- 
ডাকিছে আনন্দ গিরি, এস সবে সারি সারি, 
মহযোগে মান করি, খাই তাই অমৃত ফল ॥ 





৪ 
রাগ ভৈরব। একতালা । 

তোর হল নিশি, ওরে পুরবাসী, ছাড় হাসি খুসি রহ্গ। 

গান্র তোল না, কেন হে বল না, হল না মোহ ভঙ্গ 

শুন শুন বলি, যায় কাল চলি, এই বেলা হরি বল সবে মিলি; 

হল করশ। সকলি, দেখ আখ মেলি, হল রাসকেলি সাঙ্গ । 

ত্যজ অলস্তা, কেন আর এ বৃথা, অসার রসপ্রসঙ্গ ; 

ওই তমো দূরে গেল, দিনমণি এল, তোল হে তোল*অঙ্গ ॥ 

আনন্দজগতে, গভীর রবেতে, ছুটেছে রস তরঙ্গ )_- 

ভাবে সরোজ বিহ্বল, প্রেমে চল ঢল, করে টলমল বঙ্গ । 





তৈরবী। একতাল। । 

দীন হীন অনাথে; হুঃখ দ্রিতে, আর কিবাকি? 
চিত সদা তব চরণানুরাগী, তব প্রেমের বৈরাগ্যে হয়েছি বৈরাগী )-- 
হলাম পাগল তোমার লাগি,শুনেও শুন ন] কি, এত কাতর তোমারে ভাকি!, 
আরে! কিহে হরি নিরীহ সন্তানে, দিতে এ যন্ত্রণ। আছে সাধ মনে; 
ও তা সহিবে কেমনে, তোমার পরাণে, জানি পরছুঃখে তুমি ছুঃখী। 
বঞ্চনা কর না, কর না করুণা, এই বর হরি মাগি)" 
রেখ হে সরোজে,----ভ্ীপদদ সরোজে, দিও ন। দিও না ফাঁকি! 





ভৈরবী । একগ্ালা। 
আর কিরে মন, পাবি পুনঃ, এমন স্থদিন। 


তাজ অসার বিষক্নুখভোগ, যোগে জাগে যুদ্ি পালি রে সুযোগ, 
সাধ এই বেলা যোগ, সংসার দুর্যোগ, বাড়িবে দিনের দিন । 


[ হত ] 


বিফলেতে তষ কাল চলি যায়, ভাব নারে ভবে কি হবে উপায়; 
নাহি মতি তার পায়, ধাহার কপাস, পেয়েছ এ শুভ ্িিন। 
ওহে বিশ্বনাথ. সরোজ অনাথ, আছে পদশ্রয়ে অনুদিন; 

কর হে করুণা, তার হে তার না, ভবে মোরা গতি হীন।॥ 


রামগ্রসাদী স্থুর | 


সাধ হয়েছে দোলন খেতে। 

যিশু তোমার মত ভ্রেশ. দোলাতে ॥ 

ঘড় রিপুব নাগর দোলায়, খাচ্চি দোলন দিবা রেতে; 

আমার হাতে ধরিষে নামিয়ে নে ভাই, নইলে যি নারি যেতে। 
“যি” বলে শিশু এক, কেন্দে বেড়ান পথে পথে ;- 

এক বার, ভবের মেলায় ক্রুশ দোলায়, উঠাঁও বিশু দরোজ নাথে। 





| এ 
ছাই পড়ক তোর বাড়াভাতে । 
কেন্দে কুমার বলে সরোজ নাথে ॥ 
প্রাণের যিশু ক্রুশ পরে, চৈতন্য দড়ায়ে পথে ; 
ভূই', দেখেও, বাসনাবেশ্যার সাথে গেলি খেতে শুতে। 
যিশু মরে ক্রুশ পরে, ভাব ছিল তোর ধিশুর সাথে; 
তোর ঠোলামালা গোছান কি, হল না ভাই দিনে রেতে । 
আর কিস্পাবি, প্রাণ জুড়াবি, ঘূরে কীট পতঙ্গের পথে) 
জীবের গতি নাই আর, গতি নাই আর!__গতি আনন্দ জগতে । 





ভৈরবী--একতালা । 


ডাক প্রাণ ভোরে, প্রভূ যীশুধীষ্ট ব'লে। 
তিনি প।তকীর জীবন, নরের তাঁরণ, পতিতপাবন ভূমগুলে ॥ 
৩৩ নথ 


[ ২৩৪ ) 


করিতে উদ্ধার, ভব পাপভার, স্বর্ণ মমাচার, করিলেন প্রচার ; 

ভাই ভাই বলে, প্রেমে বাহু ভুলে,করিলেন কোলে, অধম সকলে ॥ 

খিনি, জীবের কারণ আপন জীবন, দিলেন বিসর্জন, করি, ক্রুশ আরোহণ; 
এমন, স্বর্গ দেবতারে, রাখি হুৃদ্িপুরে, দেখ নয়ন ভোরে, পৃজ ভক্তিফুলে ; 
হুদি উপহার, দিলে শশৃধর, পড়িল তোযার, চরণতলে ; 

রেখ যীশু রেখ, প্রেম চক্ষে দেখ, দৃয়াবান্‌ থেক, দ্বীনের অধীন বলে। 





পিলু বারোয়-_দাদরা । 
কোথ। দয়াময় হরি দীনশরণ। 
তোমায় না হেরি ব্যাকুল মন ॥ 
এস আনন্দ 'গগতে আনন্দ মনে, 
নবন্বর্গ পুরে, দ্বিবার্তী প্রচার তরে ; 
জ্ঞান ভিক্ষা যাচিছে অধম জন ॥ 
তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান পতিতপাবন, 
হ'য়ে কৃপাবান্‌ঃ কর অনস্ত শাস্তিদান; 
তাই সপিনু চরণে শশধর প্রাণ ॥ 





স্থরট মল্লার-জৎ। 
আমারে দিলাম আজ বলিক্ষান। 
জুখ ভবিষ্যৎ কাছে মলো আজ বর্তমান। 
কোথা ন্েহয়য়ী মাতা, কোথা পুজনীয় পিতা, 
ভাই বন্ধু রলে কোথা, এস ছাড়ি অভিমান, 
সরল শিশুর মত, হও ধুলায় ধূসরিত, 
মহা পাপী শত শত, আমি দিব পরিত্রাণ । 
তোমাদের কুমার নাথ, নিষ্জে মরে নাই হার্ড, 
গেল সে যে অধঃপাত, কান্দে তোমাদের প্রাণ; 
কিন্ত সে আনন্দ ধামে, আনন্দে সদাই ভ্রমে,' 
দেখ রে সে ক্রমে ক্রমে, স্থানে করে প্রচ্ছান। 


| ২৩৫ ] 


স্রট মল্লার_-জৎ। 
শযনে শ্পনে এ কি হলও। 


কে হেন সতত বলেগাতোল গাতোল তোল। 
কে যেন রে বিশ্বপ্রাণ, গায় বিশ্বময় গান, 

আহা মে কি রূপবান্, দেখে প্রাণ জুগ্ডাল; 

আহা মোরে বুকে ধোরে, ব্দনে চুম্বন কোরে, : 
অনিমেষে মুখপানে, চাহিয়ে সে রহিল। 
ব্িখ্বপতি দরশনে, কি আনন্দ এ জীবনে! 
অযাচিত প্রাণধনে, পেয়ে মন ভূলিল; 

হাবিভূ ! হা নাথ! বলে, আমি ভাব ধরি গলে! 
মে আমারে বুকে তুলে, নেত্র জলে ভামিল। 
গ্রাণেশ ! প্রাণেশ বলি, মুখপানে মুখ তুলি, 
চাহিয়া রয়েছি খালি, কথ' নাহি সারল; 

কথার অতীত মরি! সে নব রসের ঝারি, 

কুমার আনন্দগিরি, চিরানন্দে মাতিল ! 





কীর্তন__গড় খেমট। | 

(কোথা হতে এই নদেতে এক পাগল এসেছে--হর |) 
ওরে, কে যায় আনন্দ গৃহে, দেখ্মে মক্লে। 
আনন্দ আনন্দ মুখে আনন্দ বলে। 
বিষাদকালিমারেখা, কভু, যায় নারে তার ভালে দেখা, 
প্রসন্ন মাধুরি মাথা, মুখ কমলে। 
কষ্ণনাম লেখা ভালে, খুষ্টনাম বক্ষঃস্থলে, 
ডাকে আল্প। আল্ন। ব'লে, নন্দ হুলালে। 
আনন্দচন্দন ছিটা, তার বরাঙ্গে দিয়েছে কেটা, 
অমায়িক যজ্ঞের বেটা, প্রশান্ত ভালে ! 
সেইত জগতের রাজা, কুমার বলে আমরা প্রজা, 
ভধবিজয়িনী ধবজা, ধিয়েছে তুলে ॥ 


| ২৩৬ ] 


কীর্তন ভাঙ্কা__গড় খেমটা | 
কি আনন্দ ন। আনলময়ী। 
চিরানন্দে দেববুন্দ নাচিছেন ওই ; 
বলিছেন বিশ্বময়ী মু ভৈ, মা ভৈ। 
ভবে খব স্বর্সপুরী প্রতিষ্ঠিত ওই) 
(আমরা) পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ ভোগী কেহ নই 
নন্দজগতে পেয়ে স্বাধীন পবন; 
ছেড়েছে মং তরি যত মহাজন। 
বেদের বাদাম তুলি যাচ্চে সারি সারি; 
ভবার্ণবে আধ্যতরি, ধষিরা কাণগ্ডারী। 
হেরে সবে মহার্থবে ছাড়িয়াছে তরি; 
হাদেরে কুমার নাথ আদার বাপারি। 
ভাগবত বাইবেল গাইতেছে সারি? 
কৃষ্ণ খুষ্ট হুষ্টমনে ধরেছেন পাড়ি। (ভবার্ণবে) 
কোরাণ পুরাণ আর বিজ্ঞানের ভরে; 
ছুটেছে মহত্র তরি অকুল পাথারে। 
ভেদিয়া আনন্গগিরি অতল গলধি; 
করেছে নোজর চির আনন্দ জমাধি। 
চলেছে সাগরে ধরি মধুময় গান 7? 
উড়ায়ে রজত ধর্বজ। শ্রীনববিধান। 
ওদিকে চৈতন্য নায়ে হরিধ্বনি হয়। 
এদিকে যাত্রীরা গায় জয় ব্রহ্ম জয়। 
গ্লাইছেন সাংখ্য মিল “বিজ্ঞান, বিজ্ঞান 1” 
ওদিকে উঠিছে তাণ পনিবূরবাণ-নির্ব্বাণ 1” 
সহ শ্ুরের মিল কে যাবি শুনিতে 
শ্রীনববিধান্যন্ত্রে আনন্দ জগতে । 
পণ্ড পক্ষী তরু লত। ফল ফুল গণ, 
আনন্দ জগতে করে বেদ উচ্চারণ ! 


[ ২৩৭ ] 


তৃণরাজি মগ্ন আজি পথে ঘাটে মাঠে, 
পুরাণ কোরাণ বেদ ভগবত পাঠে। 





প্রিলু। 

বলে বল্বে লোকে মন্দ, তাতে রাধার হবে কি, 
যদি মন সাধে কৃষ্ণপদে, মন প্রাণ সপেছি। 
বলুক মোরে ননদিনী, কুলনাশিনী পাপিনী, 
আমি কৃষ্ণধনে হয়ে ধনী পুর্ণানন্দ হয়েছি | 
করে। কাছে নাহি যাব, কারে ঠাই নাহি কব, 
প্রেমানন্দে মেতে রব, পরের কথাম্ম পাবে কি? 

ও নিত্যানন্দ ছৃদে যার, দুঃখের নাম সে করে ছার, 
আমি দয়াসিন্ধুর বিন্দুপানে, নামানন্দে মেতেছি। 


পু এ 
, আমি করচি তোদের মানা । 

ডেক না আর দেখব এবার সেণার জগৎ হচ্চে সোণা। 

আর উঠার সাধ্য নাইরে আমার, এসে দেখে যা, না ?-- 

সশরীরে, কুমার করে, নুধার সরে, কি কারখানা ! 

আমি বেচতাম আদা, পূর্ণ দাদা, জাহাজ তজানি না-- 

কেট, রাধার ঘাটে+ডছ্ক। পেটে, পূর্ণ দাদ, প্রাণ বাচে না। 

ও*তার ঘোমট। তুলে, দেখতে গিয়ে, যেমন দেখা শুন ১-- 

এসে, দেখ্‌ রে পূর্ণ, জগৎ চূর্ণ, অস্থি মজ্জ। চূর্ণ কিনা? 
(দেখরে পুর্ণ) 


আসক তবেতট 


এ 


ও ভাই, ডোবরে গিহশীন জলে। 
উপরে উত্তপ্ত বারি, প্রাণ হুশীতল হয় রেতলে। 


[ ২৩৮ ] 


ধত হালর নকর মকর তিমি, ডুবেছে অকুলে ; 

সফরী সব কূলে কূলে, শৈথালের মায়ায় ভুলে । 
আনন্দে আনন্দধামে ঘাত্রি যাঁরা চলে; 

অমর, কুমার বলে, কামান গোলা, রাখে তারা সিকায় তুলে 
এই, রত্বখৰ্ি জন্মভূমি, জননীর কোলে ; 


টি 


বল্‌ দেখি ভাই ভারতবাসী, ভয় কি তোদের মরণ বলে? 





সংকীর্তন।-__গড়খেমটা। , 

গগনে উঠছে হরির পধ্বনি। (ধ্বনি শোন, শোন গগনে উঠছে) 
মনের তাপ ঘৃচিল, প্রাণ জুড়াল, এঁ মধুর নাম শুনি। 
ভক্তগণ সঙ্গে করি, নবদ্বীপে অবতরি, বলিছেন হরি হরি, 
গৌর গুণমণি ;--গৌরাঙ্গ, প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে, নিত্যাননে 
সঙ্গে লয়ে, ঘরে ঘরে প্রেম বিলায়ে, মাতালে ধরণী। 

গৌরাঙ্গ প্রেমের আধার, হয়েছেন প্রেমে রাধার, 
বহে চক্ষে প্রেমের ধার, দ্দিবস রজনী ;--আহা, | 
নিজে মজি প্রেমরপে, জগৎ মাঝে প্রেম বরষে, ভক্তগণ 
তাহে ভাসে, প্রেমের মরম জানি । 

বেদ তন্ত্রাদ্ি যত, মথিয়ে অনাব্রত, তুলিল নামামুত, 
মৃতসঞ্জীবনী ;- গৌরাঙ্গ, জীবে দয়! প্রকাশিয়ে, * 
সেই হরিনামামৃত দিয়ে, ভূমগ্ডল মাতাইষে, মেতেছেন আপনি । 

হরিনাম দ্বিঅক্ষরে, কতই যে সুধা ক্ষরে, জগতের ক্ষুধা 
হরে, শমন কিসে গণি ।--পূর্ণ প্রেমানন্দে ভাসে, গেৌরিকান্ত 
শ্বনান বাসে, হরিনাম স্ধারসে, দিবস যামিনী ॥ 





লুমৃৰিঝিট 1 
(গুপ্ত প্রকাশ ) রূপ সাধনা। 
রাগের করণ, করছে যে জন, রূপরস্ছে ডুবে আছে 
“নীর'কে ধরে, আপনি মরে,'তিন রতি" এক ঠ৭ই করেছে ॥ 
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ঈশ্বর রতি নাভিদেশে, জীবরতি অন্তেতে বসে, বেদে বিধির পর সহজ 
রতি, রসিক, এক ঘরেতে সব এনেছে ।॥ 

মনের দর্পণ হাতে করে, খেলিছে সে হাওয়| ভরে, হাওয়ায় হওয়ায় 
মিশাইয়ে, বাগ্নাই হয়ে বসে আছে। 

“মঞ্জরিরূপ” চিস্তা করে, কায় সাধিয়ে সেই রূপ ধরে, পরে যাবে ব্রজ- 
পুরে, রমিক সদাই সেই সন্ধানে আছে ॥ 





লুম ঝিঝিট। 


গুরপদে "নিষ্ঠারতি” যার হয়েছে উপাসনা ;_- 

চাতক জল্দে যেমন, অন্য বারি পান করে না। 

ধশ্ম কণ্ম করি দূরে, নয়ন দিয়ে “কূপের ঘরে ॥ 
"আরোপে” আশ্রিত হয়ে *্বব্ূপে” করলে ঠিকান|। 
জলধরকে দেখে শিখী, মকরন্দে ভ্রমর সুখী, 

চকোরিণী চাদের সুধা, খেয়ে পূরায় বাসন]। 

চগ্ডিদ্রাস এক বিপ্র ছিল, বাশুলি আদেশ হল, 
"আরোপে" আশ্রিত হয়ে, সাধলে রতি ষোল আন]। 
গোলক বলে ওরে নবীন, গুরু হয় জল, শিষ্য হয় মীন, 
জলের মধ্যে মীনের বসত, জল শুখালে মীন বাচে না। 





এ 

আমার পরাণ পৃতলি লইয়ে নাগর করয়ে পূজা । 

নাগর পরাণ পুতলি আমার হৃদয় দেশের রাজ|। 

আনের পরাণ আনে করে চুরি, ভিন আনে নাহি জানে। ॥ 
স্‌ যে আগম নিগম ছুর্গম নুষম শ্রবণ নয়ন মনে। 

এ সাত নদী, অনস্ত অবধি, এ সাত যে দেশে নাই। 

সে দেশে তাহার বসতি নাগর এ দেশে কেমনে পাই। 
এক কুমুদিনী ধুমধুমি বাজিছে, বাশী জিনি তার স্বর। 
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ধুমধুমি বাশিটি ঘখন বাজিবে, তা শুন মজিবে ষে। 
রসিক ভকত, ভূবন ব্যাপিহ্ত, সখীর সঙ্গিনী সে। 

এ সব আচার দেখিব যাহার, চরণে নোয়াব তার। 

মন সুত দ্বিষ্ে চরণ গাথিয়ে, গলায় পরিব হার । 

বাশুলি আদেশ কহে চগ্ডসে কাচা পাকা ছুটি ফল । 
যে ফল খাইবে, সে ফল ফলিবে, তেমতি তাহারি বল। 





প্র-_লুম ঝিবিট ॥ 
গৌর কিশোর মনে লাগল লো ।-_- 
দিদি বলি বটে, -রসের ঘাটে, বুকের পাট। তোর লো! । 
রূপ সাধন মোর হল না, মদন রমে ভোর লো । 
এক নাগরী উঠে ব্ল্ছে অমন কেনে? 
ফণীর মাথায় মণি দ্িয়ে ভেট কে রূপের সনে । 
রূপকে দেখে, থাকবি সুখে, মদন যাবি ভুলে । 
মনের মত রসিক পেলে দেখবি কপাট খুলে । 
কপাট খুলবি যখন, দেখবি তখন, স্বরূপ রূপে মাখা। 
বাকার বাঁকায় দেখা হলে ঘুচবে মনের ধোকা । 
ধোকাঁর টাটি, পরিপাটি, জগৎ গেছে মেতে । 
আঁধার ঘরে শুয়ে রইলি মের ঘরে যেতে । 
মনে মনে আন না জেনে, থাকৃগে অনুরাগে । 
লোচন বলে এই তত্বে রাগ তত্বজাগে। 





স্রট-__বাঁপতাল । 
করেতে ভগবদগীতা, মুখেতে ভাগবত কথ1--- 
দেখগে! ভারত মাতা, তোমার কুমার দল। 
বিজয়নিশান ধরি, বলে দ্বারে দ্বারে ফিরি, 
ভারতের নরনারী গ। তোল গা তোল তোল ।. 
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তুচ্ছ করি চতুর্ন্বর্, সাঙিয়া নিরৃত্তিযার্গ, 

নিচ্গার্থ প্রবৃত্তি স্বর্গ, ভবে প্রতিষ্ঠা করিল । 
দিচ্ছে, অমরত। মন্ত্রদীক্ষ!, কর্তব্যে মরণ শিক্ষা, 
গৃহে গৃহে প্রেমভিক্ষ।, স্বার্থরক্ষা দায় হল। 





খেমটা | 


কুলবাল] সব হল কাতর, কুলে তরি আন কর্ণধব | 
দ্বেখ প্রখর তপন তাপে, শাম হে, শুখা'ল কনলিনীর নলেনল। 
ওহে নূতন কাণ্ডারি, আর করনা দেরি, ত্বরায় পারে লগে চল চরণে 
ধরি ; হলে বিলম্ব বিনষ্ট হবে, শ্যাম ছে, আমাদেব দধি ছু ক্ষীর মর। 
আছি কুলে ।বমিয়ে, তরি না পেয়ে, এখন যদি যাই কালাচাদ গে 
ফিরিয়েঃ_ মোদের কাল। কলস্ষিনী বলে, শ্যাম হে গুরুজন গগ্জনা দি 
বিস্তর । 
হয় তব আশ্রি্তা, যদি পাই মনে ব্যথা, হবি তোমার দয়াময় নাম হবে 
ভে বুথ।; ছাড় 'অবল! সহিত ছলা, শ্যাম হে, গুঞ্জন, ভয়ে কাপিছে 
অন্তর। 


| ঁ 


ওলে' আয় না ব্রজবধূবা, পারে ঘি যাবি লো তোরা । 
তোদের কুলে রেখে দি দুগ্ধ ধনী লো, লয়ে আয় মাথায় প্রেমের গশবা। 

ছাড় নীল বসন, যত রত্ব আভরণ, প্রেমের ভূষণ কর না সবে অঙ্গেতে 
ধরণ ; তোর! প্রেমের মাল। পর না গলে ধনী লো, বল কত ভাড়া,দ্িবি 
মামর!। 

রসিক সুজন, পাস ষ্দি কখন, তার সনেতে প্রেমে মেতে করিম নাম 
কীর্তন; 'পূর্ণানন্দ পাবি তবে ধনী লো; শিখিবি প্রেমের খাদে চাদ ধরা। 


পরাগ ০০ রত 
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গড় খেমটা-_বাউল সুর । 

নাচে কেরে মোহনিয়া। আামার দ্েহরথে, জীবন পথে, তাথিয়। 
ভাগিয়]। 

গোপীগণ সবাই মেলি, দিতেছে করতালি, আনন্দের হুলাহুলি মণ্ডলী 
কবিযা; ছুলিছ আনন্দ দোলে, সেই আনন্দে ভুবন তোলে, না বুঝে 
লোকে বলেঃ একি বিষম মায়।। 

মেতেছ আপনি রথা, বুদ্ধি বিবেক সারথি, ভূলিল পথের গতি মোহেতে 
পড়িয়া) মনের লাগাম শিথিল হুল, রথের দশটি ঘোড়াই এল মেল, বুঝি 
পাপ খানায় পল, হ্পখে ন। গিয়া । 

আাননের যেলহরি, পাপ পুণ্য বুঝতে নারি, মঙ্জালে গোকুল পুরি, 
নাচিয়া নাচিয়া) প্রেমানন্দের হই ভিকারী, দুঃখের নাম সইতে নারি, দয়। 
করি দয়াল হরি, দেওহে পদছাষ়। (দাস পুর্ণানন্দে)। 





একতালা ॥ 
(ও তোর ভাঙ্গল ভবের বাসা--হুর) 

মানব; ভরি পড়ে রবে। ২। 

হাওয়। দমে আসা যাওয়া, হাঁওয়াতে মিশাধে ॥ 

সেদিন থাকবে না শোর, রাখবে না জে।র, আজগবি ঝাড় কোনদিন, 
হবে। | 

ওর তক্তা গোছা, গুঢ ম'ঝা; নোনাতে জারিবে;) সেদিন পাল ৭ 
কেটে মৌজে উটে, হাইল বটে সব জুটে যাবে ॥ 

রাম লাল বলে হরি বিনে (অস্তে) তে।র এ তরি কে চালাবে; আমার 
দেহ তরি, পাপে ভারি, এ তরির দশা কি হবে। 


কীর্ভন__একতালা। 
(দ্রয়াল নিতাই নাচে বোলে হরিবোল-স্ুর) 
আয রে ভারভবামী রাজভক্জগণ। 
করি ভিক্টোরিয়। ুণকীর্তন। 
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ভাবত মাঝে দিল্ির দরবার, তাতে আনন্দ অপার; হলেন ভারতে 
ভাবভেশ্বরী শুভ সমাচার ১--২দখ, জগ্চত ঈশরী নিজেরে, তারে দিলেন 
দিল্লির সিংহাসন। 

মোদের, দগণ্ষ মানে সৌভাগ্য কেমন, দেখ) দেখ জগজ্জান ; ওরে 
র্ণগর্ভ। জন্মস্ুমি জগতের ভূষণ ) তাঁতে সুখী রাজ, জুখী প্রজারে (হুখ- 
রাজ্য দেখ রে) কেমন নখের ধন্মাধিকরণ (পার্লিয়ামেণ্ট)।  * 

ও যার মন্ত্রিমভাম় দেব আত্মাগণ, দেখেছেন, ভাই লালমোহন; 
নিকৃতি ধোরে ফছেট.ব্রাইঢ. স্বর্গ দৃতগণ; ও তার ভয় কি আছে রাজার 
কাছে রে; ও যাঁর মুদ্রাযন্তে নাই বারণ । 

মোদের মহারাণীর ঘোষণা] কেমন, হব সক্ষম যখন; তখন, মোদের 
দেশ মোদের দিয়ে করিবেন গমন; তোমরা য়ে কথ।কি মিথ্যা ভাবরে, 
(যদি সক্ষম হ'তাম বে) তিনি বলেছেন সত। বচন, (-মাদের মহারাণী)। 

ও ভাই, কারে বল ইংরাজ অত্যাচার,--প্রতিশোধ, স্বকরে তোমার ) 
তুমি নিজে থপ্ত অন্ধ তাইতে এ দশা তোমার; তোমার যেমন তেমন রাজা 
হোন্বনারে (চিরকালই ঘঅননিরে) ভর্তি উদ্ধারের মূল কারণ, (রাজতক্তি 
দেশোদ্ধারের মুলকাব৭) হেনে ভক্তিগুণে বলবীদ্য সঞ্চারণ)। 

মোদের ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান, ইংলগু করিয়াছে দান; আবার 
আধ্যপদে শিখে ইংলণ্ড, যোগ সমাধান; আজ ইংরাজ ভারতবামীরে; 
(প্রাণ খুলে, দেখরে) কবরে পরম্পরে আলিঙ্কন, (প্রাণখুলে) (প্রেমানন্দে)। 

আজ, অর্দ শত বর্ষ পূর্ণ হয়) রাণীর রাজত্ব সময়; তারে স্থখেতে রাখুন 
জগদীশ দয়াময়; বল, জয় ম। ভারতেশ্বধীরে (জর জয় বলরে) ভারতের 


ভাঙ্গবে নিশিথ ব্গন। 


বাউল স্ব । 
(তারে চিন্ধ কেমন করে-_স্থুর); 
জাগ, ভাইরে ভারত বাসী। (আমার) 
মাতৃভূমির ভরস) তুমি, ভাবছ কি আর বমি বমি। 
তুমি, কঞছ ধর্ম, গৃহকন্ন, রম্য হশ্ম্যে বসি, 
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তোমার, টানছে ধরে গাত্র চণ্ম মন্দ্রছেদী টেক্স রাশি। 
ধৈধ্য বীমা আধ্য ভূমির কাগ্য দিনানিশি, 

ত'তে, কি আনন্দ, দেখরে অন্ধ, আনন্দ জগতে আামি। 
আমর অমর, পিয়ে জ্ঞান হুধারাশি,__ 

দেব, কুমার বলে, অমর দুলে, কোমর বান্ধ, ফরশ! নিশি। 





এ হুর। 

ও ভাই, কান্নছ কেন বসে? র 
বল্বে কি তা? বুঝেছি তা,_ছাই পড়েছে মুখের গ্রাসে। 
ওরে, স্বকণ্মু ফলভূকু পুমান্‌, নয়কো। কারো দোষে 3 
ও ভাই, আব কিছু দিন বান্ধ! থাক ছায়ার মত জায়ার পাশে! 
ও ভাই, আর কিছু দিন উনান্‌ পাড়ে, আমোদ কর কোসে;-- 
শেষে, স্কন্ধে গলে' বউ ছেলে নে, ভিক্ষা করিস দেশে দেশ্দে। 
হ্য!দেরে ভার'তবাসী, এখনও তুই বসে? 
তোর, সর্ণগর্ড। জন্মভূমি, সাগারা হয় অবশেষে । 
ও তোর, রক্ত মাংস কোথায় পালি? জন্মভুমির রসে ;__ 
সে যে, মাতৃভূমি আমি তুমি বন্ধ ম'তু খণ পাশে । 
ও ভাই. আনন্দে আনন্দবেদে, গীতা পড় ঠেসে; 
অমর, কুমার বলে, কর্ণমূলে, দেখবে রে ভাই কি হয় শেষে। 





এ 


আম!র জন্ম হিন্দ্স্থানে। 
থাকে থাক প্রাণ, যায় যাক প্রাণ, মাতৃভূমি নাম গানে। 
আমার বল বুদ্ধি বুদ্ধি যার, দক পানে )-+ 7 
তার, সুখনৃষ্য অস্তে ষায় আজ, থাকতে বল এই দেহ প্রাণে? 
ওবে, অন্যায় সহবে নাত. কুমার জীবনে ১ | 
তার, মৃত্যুসনে বদ্ুত্বত জন্মদিনে জেনে শুনে 
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এ, আর্য বৃপ্যশৃগ্য পুনঃ পরব গগনে ১ 


হ'ল, ভারত আন্ধার ন্ুপ্রভা, এত দিনে । 
এ আনন্দজগতে ভেরী বাজিল সঘনে ;- 
জ।গ সুবুণ্ড ভারতবাসী, ্বার্থরাশি উপাধানে। 





এ 

এস, আনন্দ জগতে । 
স্বাদীন্পতা, আছে কোথা। দেখসে তা হাতে হাতে। 
ভবাবজয়িনী ধবজা, উড়ছে ঘাটে পথে; 
অধীনতা, কে জানে তা? থাকে কোথা, কেমনেতে । 
ভারতের স্বাধীনতা, কে পারে বুঝিতে ? 
কেউ, রাঁজদ্রোহী হয় না ভাই, ধরি তোদের চরণেতে। 
কর, হৃদয় স্বাধীন বসি, পর্ণকুটারেতে )-- 
ও তার, টলিবে না কণামাত্র, শত অশনিসম্পাতে । 
ওন্তর রাজভক্তি পরাকাষ্ঠা, নিষ্ঠা এ ভারতে ;-- 
ও ভাই, বাজভজ্ঞ প্রজা হেরি, রাজা কাপে সময়েতে। 
স্বাধীনতা, সহজ কথা, আপন হদয়েতে ; 
সেইটি হ'লে, রাঙ্জার কুলে, ছাই পড়েছে বাড়াভাতে। 
বিনয়ে আনন্দগিরি কহে যোড় হাতে ;-- 
ও ভাই, স্বাধীনতা মহামন্ত্র, দীক্ষা শিক্ষা হয় করিতে । 


ভূম্বর্গ । অনন্ত বেদীন্ত কথা। 


শ্রীঞ্তীমৎ জীবন ভাগবত 
বাঁ_ 
জীবনজোৎক্স। আধ্যাত্বিকী। 


জগৎ-বাসিগণ, নির্মল, চিন্তে সামার "জীবন ভাগবত" শ্রবণ কর। 
আমি ঈশ্বর জানি না, আমি জানি আমার “জীবন ।” আমার “জীবন” সৎ, 
আম্বাব “জীবন” সার, আমার জীবনই আমার সর্বন্স। এই*্জীবন আছে, 
ইহা সভ্য ইহাই নিত্য। যদি জগৎ থাকে, যদি জগতের কোন কারণ 
থাকে, তবে তাহা এই “জীবনেই” আছে । যাহা জীবনে নাই তাহা! 
কোথা নাই। অস্তিত্বই জীবন, এই জীবন অনন্ত। যদ্দি (তোমরা! “ত্য 
শিক্ষা করিতে চাও, “জীবন ভাগবত" পাঠ কর। "আনন্দঠেদ” এক খানি 
“জীবন ভাগবত,” যত সামান্যই হউক না কেন, "জীবন ভাগবত” অধান্বন 
ব্যতীত সত্যজ্ঞান উপার্জনের উপায়ান্তর নাই। এ ভাগবতের এক অধ্যায় 
এক পৃষ্ঠা কি পংক্তিও পরিত্যাগ করিতে পারিবে ধা; কেন না, উচ্তার। 
প্রত্যেক বিন্দু বিদর্গ অক্ষয় ও সার। তাহাতে বারংবার বলিতেছি, এই 
চগ্ডাল জীবনও একখানি "ভাগবদগীত1।৮ নিরহক্কার হইয়া নির্মল চিন্তে 
ইহা! শ্রবণ কর, নিষ্পাপ হইয়া ইহ জীবনে আনন্দ, পর জীবনে আনন্দ 
চিরানন্দ, লাভ করিবে । 

আমার জীবনের প্রারস্তেই ধর্্মপিপাসা ছিল। এক দিন বিষম 
পীড়ার অবস্থায় অমি বিশেষরূপে ঈশ্বর আদেশ কর্ণে শুনিতে পাই” ক্রমে 
ধর্ঘঘচিন্তাই আমার সর্বস্ব হইয়াছিল। চন্রিশ ঘণ্টাই যে ঈশ্বরের দিকে 
*মনণ্চাহিয়া আছে লোকে তাহা বুঝিতে পার্রিত না। সংগোপন্েই হুদ্ষয় 
মধ্যে দিব! রাত্রি সাধন হইত । | 
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মধ্যে মধ্যে ছুর্দম্য প্রলোভন আমিয়া বড় ব্যাকুল করিয়। তুলিত। বন্ধুত্ব 
কবিতে বড় ভ|ল বামিতাম; বড় ল্যেকই পাইতাম। প্রগশ্য ও সম্মানে 
ধাহাদিগকে মিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়াছে এরূপ ধনশালী কয়েক জন 
ভাগ্যবানের সহিত আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। কি গুণ দেখিম 
তীহার। আমায় বন্ধু ও ভ্রাতা বলিবাচিলেন ও বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞাপত্র লিখি! 
ছিলেন, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিলাম না। অনেক প্রকারে 
গ্রলোভনের হস্তে পড়িষাছিলাম, কিন্ত আমার ধর্মপ্বভাব কাহারও নিকটে 
পরাস্ত হয় নাই। যেমন গৃহবাজ কপোত সঙ্গিগণকে ছাড়ি 
উচ্চাকাশে উড়িয়! যায়, সেই রূপ আমা ধর্মনভাব সাংসারিক প্রলোভন 
তুচ্ছ করিয়া ধন্মরগগনেই ক্রমাগত উঠিতে লাণিল। কেবল সুবিধা অন্বেষণ 
করি-হাঁম, কেমন করিয়। উচ্চ ধর্ম লাভ করিব তখন কেবল ঘোর. বৈরা- 
গ্যই বৃদ্ধি প]ইতেছিল। বোগ্যের অবস্থ। এত দুর ঘোরতর হুইল যেমনে 
আর কিছুতেই ক্ষণকালের জন্যও শাস্তি পাইতাম না। একাকী যেখানে 
সেখানে বসিষ্বা আছি, গাছ পালা মাঠ ঘাট আকাশের দ্বিকে তাকাইয 
আচ্চি, আর দুড় চুড় করিয়া প্রাণ কাপিতেছে ; আমি কেবলই ভাঁবিতাম, এ 
কোথাদ্ব ? আমি কোথায় রহিয়াছি? এ সব গাছ পালা কি? এ আকাশটা 
কি? এরাই বা এখানে কেন? আমি বা এখানে কেন? ঠিক আমার 
কোধ হইত যেন ঝকার মত আকাশ দিয়া পৃথিবাটাকে কে চাপিয়া 
ধরিয়াছে ! কোন দিকেই পলায়নের পথ নাই । ঘোর হতাশের বিভীষিক। 
আমার চক্ষে চক্ষে ফিরিত। সেই যে প্রাণের বিষম অস্থিরতা তাহ অ'ম।র 
মৃত্যুযন্ত্রণ অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল। রাত্রিতে সকলের সহিত 
আমোদে শয়ন 'করিয়াছি, অর্দরাত্রিতে প্রাণ অস্থির হইয্বা একেবারে মৃত্যু 
ন্ত্রণ উপস্থিত করিয্বাছে। অমনি উঠিয়া বসিয়া ভাবিতে আরম্ভ করি- 
তাম। কেবল আপনাকে আপনি স্পঞ্ঠ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতাম “তুমি 
এখানে কেন? তোমার ঘর বাঁড়,নাই?” অনেক বৃক্ষলতা বুকে জড়াইয়! 
ধরিয়] মনুষ্যে ন। দেখে এরূপ ভাবে জিজ্বাস। করিয়াছি, “তোমরা এখানে 
কেন ?্‌, তোমার ওরূপ ভাব কেন? সকলেই ষে অবাকৃ হ্ইয়্] আছেঃ 
বলত বৃক্ষ, কাগুখানা কি? এ হয়েছে কি? উদ্দেস্ত কি?” ক্রমাগত এই 
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ভাবতাম, এই বশিতাম। প্রত্াষে দিদ্র; ভাঙ্গিয়াছে, শয়নেই ঘি, 
যেন শবী-টাকে চূর্ণ করিয়া রাখিয়া শিরাছে। নিদ্রা ভা্গিয়া চক্ষু মেলিলেই 
দেখিতাঁম যেন ঘর বাড়ি সব আল্গোছ, নিরবলম্বন। পৃথিবীটা! শূন্য শুনা ! 
বোধ হইত গাছ পালা যেন শূন্যের উপ ভাফিতেছে, কিছুনই অবলম্বন 
নাই, স্থিবন্ধা নাই । আমরা প্রাণও তেঁমান অস্থির, যায় যায়, যেন প্রলয় 
কাল নিকট '* চারি বংমব কাল বা ততোধিক সময় এই রূপ ভয়ঙ্কর বৈবা- 
গ্যের পদতলে নিশ্পেষিত হইযাছি। 

পরে ধর্ম বুঝিতে পারিয়াছিলাম কিন্য ধর্ম লাভ করিতে পারি নাই। 
প্রকুনধ সাপন হয নই। এই ভাবিয়। রী'ত মনত ধাধনের উদ্বেগ করিলাম। 
সকলই করিলাম গৃহে থাকিয়া, পবের দাসত্ব করিয়া। নির্নিঘ্বে, নিরুদ্বেগে 
সহধর্মিণীব সহিত, আনন্দের সহিত, শান্তিব সহিত ছুই বসন কাল দিবা- 
রাত্রি সাধন করিলাম, যোগ সাধন শিখিলাম; আমিষ! কিছু শিখিণাম 
গৃহবিদ্যালয়ে। এখন যোগ ভিন্ন আমার গতি নাই। যোগেই জীপন 
লাভ করিযাহ্ি! 

যোগে মগ্ন হইয়া! দেখিলাম কি? দেখিলাম সমুদয় নিশ্ববিপান ছুটি 
অক্ষরে অক্ষিত রহিযাছে, সকল বিপাদ ভগ্তান করিয়াছে এ চিত্রইী 
বিশেবরূতপ দেখিলাম। এ চিত্র একটি যোগ মাত; এর যোগের নাম 
রাঁখিয়া ছিলাম “হী! না” যোগ । (হ1--) অর্থাৎ হা! ও নার সাম্য যোগ। 
হ1 ও নার অর্থাৎ অস্থি ও নাস্তির পূর্ণ মিশ্রন | 

এই গৃহই ঘভবণ্য ছিল, স্বজনের সিংহনাদে ও নখদস্তে এই জদয় 
বিদীর্ণ হইয়্াছিল। কিন্যগৃহই আজ অ'মার আনন্দবিদ্যালয় হইতেছে। 
অন্নতের অনন্ত খনি পড়িঘ়্া পাইলাম আমার এই পর্ণকুটার্রে। মৌভাগ্য- 
বান আমি, তাই আজ অমর আনন্দের তরঙ্গে ভাসিষা স্বজন বন্ধুব নিকটে 
আনন্দবেঁ প্রকাশিত দেখিলাম । ্র আনন্ক্রোড়নিহিত প্রাচীন 
আনন্দবেদ নবভাবাবেশ বিকাশ করিয়া আনন্দ জগ্গতে প্রকাশিত ইল, 
ও জর্ন্ন ধর্মসমন্বয় যোগে শাস্তি স্থাপন হইরা মর্ভাভূমে সর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা 
হইল ইহাই ইহার অব্যর্থ সন্ধান। যোগ+যোগ+যষোগ ! 

এই জীবনে জগৎকর্তার সহিত সাক্ষাৎ হইল ।' মহা কারণে মহা 
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চৈতন্যে জীৰ সমাধি হইতেছে। কিরূপে হইল তাহাঁও কিছু বলিতে 
পারি। যেপথে ঘুরিতে ঘৃরিতে হঠাৎ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়! 
গেল, সে পথ আমি বিস্মৃত হই নাই। 'স্ততঃ তাহা মধ্যাহ্ত হৃর্ষ্যের ন্যায় 
চক্ষুর মমক্ষে বিভাসিত রহিয়াছে । অটল হিমাচল চুড়। যেমন চিরদিন 
আপন দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে, সেইরূপ এই ভগবজ্জীবন 
চিরদিন বহ্ধ দর্শনের অখগুনীয় সাক্ষ্য প্রদ্ণান করিবে; এই কারণে আনন্দ- 
বেদে এ কথার উল্লেখ করিলাম। ইহা কি কোন লোক শুনিবে? বিশ্বাম 
করিবে ? বিশ্বাম কি সকলেই করিতে পারে ? ঘাহার শুনিবার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে “কেবল গ্তাহারই নিকটে--” এই অমূল্য কথ। প্রকাশিত হইল। 
"তাড়া তাড়িতে কি ফল আছে? অনস্ত তোর আগে পিছে ॥ দেখলে সে 
পথ পড়বি বসে। অমর কুমার মরে তেসে ” চিন্তাই৭বা কি? অদীরতাই বাকি? 
মনে অধীনতার নরকযন্ত্রণা নাই। শরীর সহত্র বাধ্যবাধকতার বন্ধনে 
বদ্ধ থাকুক ন! (কন, জ্ঞানবিষয়ে আমার মনকে বিকৃত করিবে কে? দেশ 
কাল অবস্থা ষেরূপই হউক না কেন, সর্ববন্থানে, সর্ধমময়ে, সর্ব অবস্থাতেই 
ধশ্মসাধন হইতে পারে, কেহ যেন অবিশ্বাস না করে। যদ্দি এক বার মনে 
ধরিয়া গেল, জানিয়াছি যে আর কুঠার মারিলেও সে দাগ উঠিবার নহে। 
হাটের ভিতর, তত্বজ্ঞান, প্রেম ভক্তির উচ্ছাস দেদীপ্যমান উদয় হয় দেখি- 
'যাছি। যদি ধরিয়া গেল, তবে সাধন অতি সহজ । যেমন চক্ষুর পাত। 
সহজে উঠে পড়ে, ঠিক তেমনি সহজ যোগ আপনিই হইতেছে, যা্ট- 
তেছে; হুইয়। যায়, যাইয়া! বেশি ক্ষণ থাকে না, ততুক্ষণাৎ আবার ফেরে। 
শয়নে, স্বপনে, ভোজনে চবিবশ ঘণ্টাই এই ভাব। চব্বিশ ঘণ্টাই জানিয়া 
আছি, আমি অমর, সর্বকালেই আনন্দ ভিন্ন আমি কিছু দেখিতে পাই 
না। আর আমার লাভ কিছু দেখি না,_যদি আমাকে ফাঁসি কাণ্ঠেও 
উঠিতে হয়, তথাপি আমি তাহাতে আনন্দের ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই 
দেখি না। যদ্দি তাহাতে মুখমণ্ডল গভীর চিত্তান্ষিত হয়, নয়নও যদি 
অশ্রুপাত 'করে, করুক, তথাপি আমার জীবনের অস্থির মধ্যে যে স্বপ্রকাশ 
জ্ঞান বিশ্বাস অন্থিত হইয়াছে তাহার কণামাত্রও নষ্ট হইবার নহে। তৃণ- 


ব রক্তনাধ্ম দেহ কোন কারণে কম্পিত হইলেও স্বপ্রকাশ জ্ঞানভাগডারের 
৩২ 
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ভাহাতে কিছুই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই বারংবার পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, পৃথিবীর এমন সাধ্য নাই, পৃথিবীতে 
এমন কেহই নাই-স্থষ্টিতে এমন ছুঃখ নাই, যাহাতে জ্ঞানসর্বন্ব আমার 
আননের হ্রাস করিতে পারে। এই জন্যই আমি বারংবার বুঝিতে পারি- 
য্লাছি যে আমি সর্বছঃখের অতীত, আনন্দই আমার স্বভাব, আনন্দই আমার 
ধর্ম, আনন্দই আমার কর্্দ। ভাই আনন্দসরোবরে চব্বিশ ঘণ্ট|। অবগাহন 
করিয়। আছি। দেখিলাম, বহু পরীক্ষায় দেখিলাম, এ যে কি অযাচিত 
আনন্দের শ্রোত আপাদমস্তকে নিঃশন্ডে প্রবাহিত, তাহা আর কিছু বল! 
স্বায়না। আনন্দই আমার অস্তিত্ব। আম! ছাড়! ধেআর কিছু থাকিবে, 
ভাহ। আমি বিশ্ব(স করি না, আমাকেই আমি দেখিয়া বিমোহিত হইয়! 
গেলাম! আমার অভীত,আমার বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ দ্বেখিয়। দেধি- 
লাম, আম। ছাড়া কিছুই নাই, সব আমার সঙ্গে যোগ! ধন্য হইলাম, 
কৃতার্থ হইলাম! দ্বৈতজগতের রসরঙ্ে মগ্গ থাকি, কেন 'না সে বিশুদ্ধ 
আনন্দ। আনন্দ ঝড় “যোগ আর বিয়োগে* বিষ়োগেও যোগ! এখন 
দ্বৈতানন্দের মাঝে মাঝে অদ্বৈভানন্দের ভাজ দেখিতেছি। এই কারণেই, 
পুনঃ পুনঃ বলি, ধন্য আমার জীবন! ধন্য আমার জীবন! নির্বি্বে অমর 
আনন্দ উপভোগ কর। যথার্থই চরিতার্থ হইলাম, কৃতার্থ হইলাম! 
এ আনন্দ রাখিব কোথায়--আনন্দের অধিকারীর নিকটে । কে এই আন-' 
ন্দের অধিকারী? ই'হ জগতে আজ হউক, কাল হউক, সমস্ত মানবমগ্ুলী 
এই আনন্দের অধিকারী। শুনিয়া আনদ আর ধরে না! এই হোত 
আনন্দজগতে আনন্দবেছ প্রকাশিত হইল। অমর আনন্দের অধিকারী 
জীবকূল, এই অমৃত পান কর, আর দ্বান কর,--চরিতার্থ হইবে। ত্রিবিধ 
দুঃখের অতীত হই "অমরত্ব" পাইবে; ইহকালে জানন্দ পরকালে 
আনণ্দ্‌ চিরানন্দ লাভ করিবে। 

যোগ! যোগ! যোগ!-চিরাঁনক্ক! চিরানদ্দ!/ চিরানদ ৷ 

এই জীবন জ্যোৎ্ন্না আধ্যাত্মিকার প্রত্যেক কথায় আশ! ও বিশ্বাস 
পূর্ণ রহিয়াছে। যেমন চন্ত্রশোভা প্রত্যক্ষ কর! যায়,'উহা স্বপ্রকাশ; 
দেইরূপ এই অমূল্য প্রশ্বরিক দীবনের প্রত্যেক অবস্থা! আমি প্রত্যঙ্গ 
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করিলাম, তাই পূর্ণ সরলতার সহিত বিনয়ের ,মহিত নিরহক্কার নির্মম 
চিত্তে প্রকৃতির এই সত্যগতি প্রকাশ কাঁরলাম। প্রত্যক্ষপ্রয়ামী নরনারী 
ইহাতে আশ! প্রাপ্ত হইয়া! উৎসাহের সহিত আনন্দজগতে অগ্রসর হইী- 
বেন। যিনি কায়মনোবাক্যে আনন্দুবেদ পাঠ করিবেন, ও শ্রবণ করিবেন 
নিঃসন্দেহ তিনি অমরত। লাভ করিয়া চিরানন্দে মগ হইতে পারিবেন ;-- 
এই ভগ্ববজ্জীবন জগতের সমক্ষে এই সত্যের সাক্ষ প্রদ্ধান করিতেছে; 
জীবকূল আশান্িত হইয়। অগ্রসর হও, নিজের কিছুই লাগিবে না, অনস্ত 
শক্তি-.তোমাদের সহায় হইবেন। যোগ! যোগ! যোগ! 

আনন্দবেদ প্রকাশিত হইল,__- 

শ্রবণে পণ্ড পক্ষী পথ্যস্ত উদ্ধার হউক। 


যঙ্ঞকথা | 
(২) 

আমরা ,আনন্দজগতের প্রাণস্বরূপ। জগতে এক ছত্র স্থাপন ও স্বর্ন 
গ্রতিষ্ঠ। করিবার আদেশানন্দ পাইয়। আসিয়াছি। চিরদিন আনন্দ জগ- 
দ্বাসীর প্রাণের মধ্যে বাম করিব। দ্বর্গাঁয় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য 
জাগতিক ধর্ম রাজ্যে রাজস্থয় যজ্ঞ আরম্ত করি। ঘেই একাধিপত্যের 
জয়পত্র সংবলিত “বিজয় নিশান” স্বন্ধে করিয়া শ্রীনববিধান এই সাগর! 
ধরার চতুর্দিক প্রদক্ষিণ কণ্ধিয়া আসিয়াছেন। এগিয়া, ইউরোপ, আফিকা 
ও আমেরিকার কোন ধন্ধ সাম্প্রদায়িক শাক ও শান্তি সংস্থাপক নৃপতিই 
আমাদের নববিধানের অভ্রভেদী “বিজয় নিশান" অবনত করিতে সক্ষম 
হন নাই। এখন এ দেখ, আ্রীনববিধানমন্দিরের চুড়াদেশে উচ্চ গগনে 
কেমন “রজতণ্ধ্বজা” উড়িতেছে ! শুভক্ষণে আনন্দ -জগুতে রাজস্যুযতর 
সম্পর ও স্বর্নরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল ! শুভক্ষণে অভিন্ন নব্তুবিধান সমস্ত 
জগতে "আনন্-জগতের বিজয় নিশান” উড়াইলেন ! যোগ! যোগ ! যোগ! 

রাজহুয়ষজ্ঞদিনে মহাসমারোহে আনন্দাবগাহন ও প্রীতি-ভোজন সম্প্ 
হইল। এতদ্বারা আনন্দ-জগদ্ধাসী চিরদিন নষ্ট ও পৃ হউন। | ৃ 

"কেহ কেহ আশ্চপর্যান্ধিত হইয়া আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। 
কেহ বাবিশ্মসপূর্ণ ভাবে আমাদের বর্ণনা করেন; কেহ 1 সবিম্ময়ে শ্রবণ 
করেন ; কেহ বা শ্রবণ করিয়াও কিছুই বুঝিতে সমর্থ হন্তন]। আমাক্ের 


চর ভাব “যোগ” ভিন্ন বুঝিযু। উঠা কঠিন ॥" 
অপীঘবিদ্ধ- । 
আমশুম। 
২ম দেববর্ষ। 
(৩) 
যন্ধেক অবলা বালা, সংসার হালা; 
অকুলে পাইল কুলবিলাসিনীকুলে। 
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হেরি মেই সরলতা, অবলাঁর গবিত্রতা, 
দেবতার! পুজে পদ কুহ্থমের দলে। 
সকলে ঠেলেছে পায়, উপায় কি তার? 
এস হ্দে অভাগিন্টী ভগিনী আমার! 
কর্‌ তোর! হাসি খুনি, গ্রাণ ভৌরে দিবানিশি 
ছুয়ারে আনন্দগিরি চিবাইছে পান; 
কভু বলে “ম! জননী”, কভু বলেও ভগিনী” 
*  দ্বশ কিৎবা চতুর্দশ মকলি সমান। 
মধুর প্রিয় সত্তাষে, রাখে হুদ প্রমোল্লামে | 
কখন জননী বলি ঘন ঘন আকে॥ 
সমাগত যত জনে? ভাল বাসে মন প্রাণে, 
দিদ্ি-দিদ্ি প্রাণ ভ'রে, ডাকে নারীকুলে। 
পবিত্রতা মুখে মাথা, সরলতা হৃদে আকা, 
প্রসন্ন মাধুরি মাথা অপাঙ্গের কোলে ! 
অমায়িক মুখ তুলি যার পানে চায়। 
ভাই বদ্ধু বলি সেই আলিমন দেয়। 
ছুপ্ধদর যত্বে তুলি, দেবাঙ্গনা দলে মিলি, 
দেয় তার মুখে তুলি, হুলুধধ্বনি্‌ সাথে। 
বিশ্বপেমে মুগ্ধ মন, গায় সাথে সংকীর্তন, 
“এস মা আনন্দময়ী, আনন্দ জগতে ।” 
নীরবে হেরিছে গিরি, আখি জলে ভাদি। 
খুলেছে প্রেমের হাট যত সর্বনাশী ! 
(৪) 
ওঠ রে আননদগিরি ওঠ বাছা ধন। 
সার। রাত্রি কার সাথে কর জাগরণ ? 
পার্থ্েতে অঙ্কাররাশি অঙ্গে দেখি ছ্বাই। 
মোড়া মুড়ি ছাড়ি কেন হুলিতেছ হাই! 
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বেছেখাক বাছ। মোর, বল দেখি মোরে, 
সার! রাত্রি কি'কর ঘে নিদ্র। যাও ভোরে,? 
মাগো, 
অনল অনিল মাটি শূন্য আর জল, 
বিন্দুতে মিশিয়। বিন পাইতেছে বল। 
সারা নিশি ছুটি আমি দেখিবারে তাই,» 
ছুটিতে ছুটিতে আমি হারাইয়। যাই! 
সাকার! হুন্দণী এক আনন্দেতে ভরা, * 
নিরধি নিশীথ কালে হই জ্ঞান হারা! 
মোহুঃমন্ত্রে মা আমারে ভূলাইয়া রাখে। 
নিশি ভোরে ছের়ে দেয় পাছে লোক দেখে £ 





অনস্ত বেদান্ত কথা । 
(৫) 
বাছারে আনন্দগিরি! চির দ্দিন মোরা, 
জেনেছি রে এ সংসার সুখ হৃঃখে ভরা ;- 
সধস্যানস্তরৎ দুংখৎ ছুঃখত্যানস্তরৎ মুখৎ । 
চক্রবৎ পরিবর্তস্তে হুধানিচ ছুঃখা নিচধ। 
মাগো 

স্থজিয়াছি নব স্বর্গ আনন্দজগতে, ূ 
সেখানে আয় ম! সাথে, পাইবি দেখিতে, 
অবিশ্রাস্তশ্চিরানন্দঃ হুখস্যানস্তরং হুখং, 
চক্রেবৎ পরিবর্তস্তে স্বখানি চ--স্থথানি চ॥ 

বাছ। তোর কথা শুনে আনন্দ উদয় । 
হুতাশের মরুভূমে আশা! বৃষ্টি হয়। 
কিন্ত বাপ, কই সেই হ্বর্গের সেংপান 1-- 
কোন্‌ পথে বল মে|র৷ করিব প্রয়াণ ?- 


৫ 
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মাসি মা, বর্ণের সিঁড়ি দেখনি ভোমরা? 
দবর্ণ-ইটে সোজ। পৈঠে গঠেছি অঃমরা। 
অনস্ত আনন্দবেদ স্বর্ণের সোপান; 
অন্ধের প্রয়াণপথ,_-অব্যর্থ সুন্ধান। 

(৬) 

চল রে স্কুলে যাই দশ বেজে গেল? 
এখনে। হ'ল ন| পড়া,-_বেল। বুঝি হল? 

আয় রে আনন্দশিও আনন্দজগতে, 
স্টাকিছে আনন্দগিরি) কে ষাবি পড়িতে ? 
জুটেছে অনেক ছাত্র, সংখ্য। নাহি হয়; 
খুলেছে আনন্দবে্দ--বিশ্ববিদ্যালয়। 

ভর্তি হতে লাগেকত? অবগত নই, 

/ সেখানে পড়িতে হবে, কোন কোন বই ? 

“দ্বাধীনতা,” “প্রফুল্ল তা” প্রবেশের ফি। 

“ভাগবত” ভিন্ন আর পড়াইবে কি? 


অভিষেক । 





(জীধনজ্বযোত্ক্স। আধ্যাত্মিক ) 
(৭) 


প্রাতঃন্ান সান করি, সবিতৃমণ্ডল €হরি, 
বসেছেন আনন্দগিরি উচ্চ সিংহাসনে । 

শরৎ যামিনী জিনি, ভাতিছে আসন খানি, 
বিধৌত ধবল পটে মণ্ডিত যতনে । 

আনন্দ ''আনন্দগৃহে* কি আনন্দ গৃহে গৃৰৃহ, 
আনন্দজগৎ্ মাঝে নবন্বর্গ পুরি। 

ধরাতলে প্রতিষ্টিত, নেমেছে অপ্দরা যত, 
স্বরবাল। করে নৃত্য, খেলিতেছে পরি। ৃ 

ভূঙ্গর্গে “আনন্দগৃহ” পরিপূর্ণ দেবদৈহ, 
নাহি তথা অন্য কেহ, সকলি অমর। 

ফল পুষ্প চতুর্ভিতে, চারু দারু পরবেতে। 
করেছে আনন্দগৃহ অতি মনোহর । * 

পলাশ প্রহ্নপ্রভা, * আনন বসন শে ভা, 
পরেছে আনন্দগিরি, মুক্তামালা গলে। , 

মুকুটেতে স্ব্ণশিখা, রাজচিহ্ু আছে' লেখা, 
অঙ্গে শোভে উদ্ধ রেখা, জনশ্রুতি বলে। « 

'কেহ ধরে রাজছত্র, কারে হাতে স্বর্ণ £'ত্র, 
পার্খে ছুই কুদ্রতেজ, অচল অটল। ৃ 

জননী অনুন্গা সহ, ছুই পারে অহরহ, 


হুতমুখে সঞ্চালন করেন লঞ্চল' 
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অঞ্চলে বদন ঢাকি,' চিট্রানন্দময় আখি, 
রাজলক্ক্রী রাজলক্ষমী কিনম্র বনে, 

বিস্তারিয্বে করপদ্ধ, সেবিছে চরণপদ্ম, 
“এস মা আনন্দমী”-গায় মনে মনে । 

করে হরিনামমালা, পাশরি ংসার জালা, 
নিরখেন বৃদ্ধ পিতা স্বর্গবাসী স্ৃত। * 

ধান দূর্ববা করেশনিয়া, শিরে আশীর্বাদ দিয়া, 
জয়োহস্ত" "জয়োহস্ত” বলি আশিষিলা কত। 

চারি দ্বিকে ধধিগণ, করে বেদ উচ্চারণ, 


পড়িতেছে সাংখ্য, মিল, পুরাপ, কোরাণ ; 
চারি দিকে যোগী যত ৬ হোম যজ্জে ঢালে ঘ্বৃত, 
£ জপ যজ্ঞে রত কত বৈষ্ণবপ্রধান। 


হৃ্স দীপ গন্ধ ছুটে, হোমকাষ্ঠে ধূম উঠে, 
হুলু ধ্বনি, হরিধ্বনি, জয়ধ্বনি হয়। 
"৯ কুনুমূ চণন বাস পবিত্রতা পরকাশ, 
“ চৌদিকে মৃদঙ্গবাজে, গায় জঙ্প, জয়। 
আবাল বনিতা মিলে, কলকণ্ে ধ্বনি তুলে 
“এস মা আনন্দমন্রী” গাইতেছে গান। 
হেরিয়া সে নি সত্গ, _. ভূতলে পাষগুবর্গ 
ষাচি করে রাজপদে রাজকরদান। 
দেব-গুরু ব্রহ্মচারী পূর্ণানন্দ নৃত্য করি, 
্ীহরি* "শ্রীহরি” বলি করে আশীর্বাদ । 
উঠিয়। আনন্দগিরি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, 
রদ ধূলি পরি য় “অভেদ প্রসাদ।” 
'প্রতিষ্টিলা চিরানন্দ ছেব গুরু পূর্ণানন্থ 
আনন্দজগতে. চির আনন্দবাজার । 
ড্র জগন্নাথ ক্ষেত্র, দ্বারে দ্বারে অন্নত্র, 


পূর্ণানন্দে বারংবার করি নমস্কার$। 
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সহজ সত্র (লোকে, কেহ খায় কেহ দেখে 
থেকে থেকে কলকণ সবর বালা সাথে, 
বরাঙ্গন। পরী যত গায় গান মনমত, 
গে মা আনদমহী, আনন জগতে ।” 
বৈশাখী পূর্ণিমা! তথ. তানিয়া পড়িছে ভাতি, 
উল মল টউল মল চন্ত্রমামগুল। 
খসিয়৷ পড়িছে তারা, গ্রহগণ দিকৃ হার, 
অবিশ্রাস্ত সংকীর্তনে ধরা টল মল। 
(৮) 
অমরাত্মা শশধরে, ,. কছিতেছে প্রেমণ্রে 
স্দীন কুমার নাথ, 'ঝাখি' ছল ছল; 
“ধরায় রোপিন্থ চারা, আকাশে দিলাম ঝরা ্্‌ 
দেখে। ভাই,-_তুমি মাত্র ভরসা কেবল। 


সম্পূর্ণ । 


